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পূর্বকথা 
প্রায় ৫০০০ বছর পূর্বে মক্কা নগরীতে পবিত্র কাবা ঘর পুনর্নিমাণের নির্দেশ পেলেন ইব্রাহীম (5%) । নির্মাণ 
শেষে সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে হজে আসার আহ্বান জানিয়ে ঘোষণা উচ্চারণ করারও আদেশ পেলেন 
তিনি। নির্দেশ মতো ঘোষণা উচ্চারণ করলেন ইব্রাহীম (5৪) । সে ইবাহীমি ঘোষণায় সাড়া দিয়ে বর্তমানে 
বিশ লক্ষাধিক ধর্মপ্রাণ মুসলমান প্রতি বছর পবিত্র নগরী মক্কায় গমন করে থাকে হজ পালনের উদ্দেশ্যে । 
হজ, হাতে-গোনা নির্ধারিত কয়েকটি দিনে পালিত হওয়ার বিষয় হলেও, একজন মানুষের জীবনকে ঢেলে 
সাজাতে সাহায্য করে নতুন করে। কেউ যখন হজ পালনের উদ্দেশ্যে ঘরসংসার ছেড়ে রওয়ানা হয় মক্কার 
পথে । মনে মনে সে ভাবতে লাগে যে আত্মীয়-পরিজন, জীবনের মায়া-মোহ, নিত্যদিনের ব্যস্ততা-দৌড়র্বাপ 
ইত্যাদির শেকল ছিড়ে সে কেবলই ধাবমান হচ্ছে আল্লাহর পানে । নিজের একান্ত পরিচিত জীবন থেকে 
আলাদা হয়ে প্রবেশ করতে যাচ্ছে সে আল্লাহর জিকির-স্মরণের ভিন্নতর এক জগতে । সে নিজেকে এমন 
জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে যেখানে আছে ‘বায়তুল্লাহ’ আল্লাহর ঘর। যেখানে আছে রাসূলুল্লাহ (6) ও তার 
সাহাবাদের ত্যাগ ও অর্জনের সোনালি ইতিহাস। যেখানে আছে ওইসব মানুষের ত্যাগের ইতিহাস যাদের 
প্রতিটি নিশ্বাসে প্রবাহ পেয়েছে আল্লাহর স্মরণ-ভক্তি-ভালোবাসা । যাদের জীবন-মৃত্যু নিবেদিত হয়েছে 
ঈদিত হয় যে, এমন এক পবিত্র 
য়েত প্রকাশের জায়গা হিসেবে । 
এভাবে হজের সফর মানুষের হৃদয়ে শুরু থেকেই সৃষ্টি করে আল্লাহ-মুখী এক পবিত্র চেতনা যা হজের প্রতিটি 
কাজকে করে দেয় ইখলাসপূর্ণ। 
হজ এক অর্থে আল্লাহর পানে সফর ৷ হজে আল্লাহর রহমত-বরকত স্পর্শের এক উন্নততর অভিজ্ঞতা অর্জন 
করতে পারে একজন মানুষ । হজ এমন একটি ইবাদত যেখানে একত্রিত হয় আল্লাহর জিকির, শরীরের 
ক্েশ-ক্ান্তি-শ্রম ৷ যেখানে ব্যয় হয় উপার্জিত অর্থ। সে হিসেবে হজকে অন্যান্য ইবাদতের নির্যাস বললেও 
ভুল হবার কথা নয়। 
মাবরুর হজের প্রতিদান জান্নাত ভিন্ন অন্য কিছু নয় বলে হাদিসে এসেছে। শরিয়তের সীমা-লজ্ঘন ও 
অশালীন আচরণমুক্ত হজকারী নবজাতক শিশুর তুল্য হয়ে ফিরে আসে স্বদেশে, এ কথাও ব্যক্ত হয়েছে 
হাদিসে স্পষ্ট ভাষায় । তবে এ ধরনের হজ কেবল পবিত্র ভূমি পর্যটন করে চলে এলেই হবে না, বরং তার 
জন্য প্রয়োজন প্রতিটি হজকর্মে রাসূলুল্লাহ (&৪) এর অনুসরণ-অনুকরণ-ইত্তেবা। হজপালনের প্রতিটি 
পদক্ষেপে কীভাবে আমরা প্রিয় নবীর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারি সে প্রেরণা থেকেই এই পুস্তক রচনায় 
হাত দেয়া । 
বেশ কয়েকজন বিজ্ঞ আলেমে দ্বীন ও শরীয়তবিদের সমন্বিত প্রচেষ্টার ফসল এই পুস্তক । পর্যাপ্ত পরিমাণ 
টিকা-টিগ্ননি সরবরাহ করে বইটিকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রতিটি হজকর্মের পেছনে রাসূলুল্লাহ 
(&) ও সাহাবাদের (৬) আদর্শ কী, তা অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে যথেষ্ট শ্রম দিয়ে । আমাদের দেশে 
তজ বিষযক প্রকাশনা আদল । তাবে এব অধিকাংশ (বফাবন্সবিতীন । আবার কিছু কিছু এমনও রয়েছে 
।নের অকাট্য দলিলের ভিত্তিতে 
কর সমাদর পাবে বলে বিশ্বাস। 
গবেষকবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রম প্রশংসার দাবি রাখে । হুজ্জাজ চেরিট্যাবল সোসাইটি ও ইসলামহাউস ডট কম 
বাংলা বিভাগের পক্ষ থেকে তাদের সবার প্রতি রইল অসংখ্য ধন্যবাদ ও দোয়া । নোমান বিন আবুল বাশার, 
কাউসার বিন খালেদ ও আহমদুল্লাহ বিন আহ্সানুল্লাহ বইটির পরিমার্জন ও সৌন্দর্য বন্ধর্নে যথেষ্ট শ্রম 
দিয়েছেন। আল্লাহ তাদের সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। 
পরিশেষে আল্লাহর দরবারে আকুতি তিনি যেন আমাদের এই মেহনত-শ্রম কবুল করেন ও পরকালে 
আমাদের নাজাতের উসিলা বানান । আমিন 
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হজের ফজিলত ও তাৎপর্য 


মাবরুর হজের প্রতিদান জান্নাত ভিন্ন অন্য কিছু নয়।৯ যে হজ করল ও শরিয়ত অনুমতি দেয় না এমন কাজ থেকে বিরত 
রইল, যৌন-স্পর্শ রয়েছে এমন কাজ ও কথা থেকে বিরত থাকল, সে তার মাতৃ-গর্ভ হতে ভূমিষ্ট ‘হওয়ার দিনের মতো পবিত্র 
হয়ে ফিরে এল ।১ “আরাফার দিন এতো সংখ্যক মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন যা অন্য কোনো দিন দেন না। এদিন 
আল্লাহ তাআলা নিকটবর্তী হন ও আরাফার ময়দানে অবস্থানরত হাজিদেরকে নিয়ে তিনি ফেরেশতাদের সাথে গর্ব করেন, ও 
বলেন “ওরা কী চায়? 1”5 

সর্বোত্তম আমল কী এ ব্যাপারে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (৪) কে জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে বললেন, ‘অদ্বিতীয় আল্লাহর 
প্রতি ঈমান, ও তারপর মাবরুর হজ যা সকল আমল থেকে শ্রেষ্ঠ । সূর্য উদয় ও অস্তের মধ্যে যে পার্থক্য ঠিক তারই মত ৷ 
অন্য এক হাদিসে এসেছে, উত্তম আমল কি এই মর্মে রাসূলুল্লাহ (36)-কে জিজ্ঞাসা করা হল। উত্তরে তিনি বললেন, “আল্লাহ 
ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান । বলা হল, “তারপর কী’? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ । বলা হল তারপর কোনটি? তিনি 
বললেন, মাবরুর হজ ।: একদা রাসূলুল্লাহ (&৪)-কে প্রশ্ন করে আয়েশা (%%) বলেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কি আপনাদের 
সাথে জিহাদে ও অভিযানে যাব না? তিনি বললেন, “তোমাদের জন্য উত্তম ও সুন্দরতম জিহাদ হল “হজ', তথা মাবরুর 
হজ ।”* ‘হজ ও উমরা পালনকারীগণ আল্লাহর অফদ-মেহমান । তারা যদি আল্লাহকে ডাকে আল্লাহ তাদের ডাকে সাড়া দেন। 
তারা যদি গুনাহ মাফ চায় আল্লাহ তাদের গুনাহ মাফ করে দেন।”' আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ 
(3%) বলেছেন, “এক উমরা হতে অন্য উমরা, এ দুয়ের মাঝে যা কিছু (পাপ) ঘটবে তার জন্য কাফফারা । আর মাবরুর 
হজের বিনিময় জান্নাত ভিন্ন অন্য কিছু নয়।”” হাদিসে আরো এসেছে, রাসূলুল্লাহ (৪) বলেছেন, “কারো ইসলাম-গ্রহণ 
পূর্বকৃত সকল পাপকে মুছে দেয়। হিজরত তার পূর্বের সকল গুনাহ মুছে দেয়, ও হজ তার পূর্বের সকল পাপ মুছে দেয় ।৯ 
ইবনে মাসউদ হতে বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, “তোমরা পর পর হজ ও উমরা আদায় করো । কেননা তা দারিদ্র্য ও পাপকে 
সরিয়ে দেয় যেমন সরিয়ে দেয় কামারের হাপর লোহা-স্বর্ণ-রুপার ময়লাকে । আর হজ্জে মাবরুরের ছোয়াব তো জান্নাত ভিন্ন 
অন্য কিছু নয়।* 

উপরে উল্লেখিত হাদিসসমূহের বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট । তাই হজ পালনেচ্ছু প্রতিটি ব্যক্তিরই উচিত পবিত্র হজের এই 
ফজিলতসমূহ ভরপুরভাবে পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করে যাওয়া। হজ কবুল হওয়ার সকল শর্ত পূর্ণ করে সমস্ত পাপ ও 
গুনাহ থেকে মুক্ত থেকে কঠিনভাবে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা । 


হজের তাৎপর্য 

ইসলামি ইবাদতসমূহের মধ্যে হজের গুরুত্ব অপরিসীম । এক হাদিস অনুযায়ী হজকে বরং সর্বোত্তম ইবাদত বলা 
হয়েছে।* তবে হজের এ গুরুত্ব বাহ্যিক আচার- অনুষ্ঠান থেকে বেশি সম্পর্কযুক্ত হজের রুহ বা হাকীকতের সাথে । হজের এ 
রুহ বা হাকীকত নিম্নবর্ণিত পয়েন্টসমূহ থেকে অনুধাবন করা সম্ভব- 

১. এহরামের কাপড় গায়ে জড়িয়ে আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে হজের সফরে রওয়ানা হওয়া কাফন পরে আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে 
আখেরাতের পথে রওয়ানা হওয়াকে স্মরণ করিয়ে দেয়। 

২. হজের সফরে পাথেয় সঙ্গে নেয়া আখেরাতের সফরে পাথেয় সঙ্গে নেয়ার প্রয়োজনয়ীতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। 
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হজ, উমরা ও যিয়ারত গাইড ৯ 


৩. এহরাম পরিধান করে পুত-পবিত্র হয়ে আল্লাহর দরবারে হাজিরা দেয়ার জন্য ‘লাব্বাইক’ বলা সমস্ত গুনাহ-পাপ 
থেকে পবিত্র হয়ে পরকালে আল্লাহর কাছে হাজিরা দেয়ার প্রয়োজনীয়তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় । আরো স্মরণ করিয়ে দেয় যে 
এহরামের কাপড়ের মতো স্বচ্ছ-সাদা হৃদয় নিয়েই আল্লাহর দরবারে যেতে হবে। 

৪. 'লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক’ বলে বান্দা হজ বিষয়ে আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে আল্লাহর যে কোনো ডাকে সাড়া 
দেয়ার ব্যাপারে সদা প্রস্তুত থাকার কথা ঘোষণা দেয়। এবং বাধাবিঘ্ন বিপদ-আপদ কষ্ট-যাতনা পেরিয়ে যে কোনো গন্তব্যে 
পৌছতে সে এক পায়ে দাড়িয়ে আছে, এ কথা ব্যক্ত করে । 

৫. এহরাম অবস্থায় সকল বিধি-নিষেধ মেনে চলা স্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে যে মুমিনের জীবন বন্নাহীন নয়। মুমিনের 
জীবন আল্লাহর রশিতে বাধা । আল্লাহ যেদিকে টান দেন সে সেদিকে যেতে প্রস্তত। এমনকী যদি তিনি স্বাভাবিক পোশাক- 
আশাক থেকে বারণ করেন, প্রসাধনী আতর ম্রো ব্যবহার, স্বামী-স্ত্রীর সাথে বিনোদন নিষেধ করে দেন, তবে সে তৎক্ষণাৎ 
বিরত হয়ে যায় এসব থেকে । আল্লাহর ইচ্ছার সামনে বৈধ এমনকী অতি প্রয়োজনীয় জিনিসকেও ছেড়ে দিতে সে ইতস্তত 
বোধ করে না বিন্দুমাত্র । 

৬. এহরাম অবস্থায় ঝগড়া করা নিষেধ । এর অর্থ মুমিন ঝগড়াটে মেজাজের হয় না। মুমিন ক্ষমা ও ধৈর্যের উদাহরণ 
স্থাপন করে জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে । মুমিন শান্তিপ্রিয় । ঝগড়া-বিবাদের উধ্ববে উঠে সে পবিত্র ও সহনশীল জীবন যাপনে 
অভ্যস্ত । 

৭. বায়তুল্লাহর সান্নিধ্যে গিয়ে মুমিন নিরাপত্তা অনুভব করে। কেননা বায়তুল্লাহকে নিরাপত্তার নিদর্শন হিসেবে স্থাপন 
করেছেন আল্লাহ তা'আলা ।১ সফরের কষ্ট-যাতনা সহ্য করে বায়তুল্লাহর আশ্রয়ে গিয়ে মুমিন অনুভব করে এক অকল্পিত 
নিরাপত্তা। তদ্রপভাবে শিরকমুক্ত ঈমানি জীবযাপনের দীর্ঘ চেষ্টা-সাধনার পর মুমিন আল্লাহর কাছে গিয়ে যে নিরাপত্তা পাবে 
তার প্রাথমিক উদাহরণ এটি ৷ 

৮. হাজরে আসওয়াদ চুম্বন-স্পর্শ মুমিনের হৃদয়ে সুন্নতের তাজিম-সম্মান বিষয়ে চেতনা সৃষ্টি করে। কেননা নিছক 
পাথরকে চুম্বন করার মাহাত্‌ কী তা আমাদের বুঝের আওতার বাইরে । তবুও আমরা চুম্বন করি, যেহেতু রাসূলুল্লাহ (&6) 
করেছেন। বুঝে আসুক না আসুক কেবল রাসূলুল্লাহ (&) এর অনুসরণের জন্যই আমরা চুম্বন করে থাকি হাজরে আসওয়াদ । 
এ চুম্বন বিনা-শর্তে রাসূলুল্লাহ (&) এর আনুগত্যে নিজেকে আরোপিত করার একটি আলামত । ওমর (০৬) হাজরে 
আসওয়াদকে চুম্বন করার পূর্বে বলেছেন, “আমি জানি নিশ্চয়ই তুমি একটি পাথর । ক্ষতি-উপকার কোনোটারই তোমার ক্ষমতা 
নেই। রাসূলুল্লাহ (6) কে চুম্বন করতে না দেখলে আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না।* হাজরে আসওয়াদের চুম্বন, তাই, 
যুক্তির পেছনে না ঘুরে, আল্লাহ ও রাসূলের নিঃশর্ত আনুগত্যের চেতনা শেখায় যা ধর্মীয় নীতি-আদর্শের আওতায় 
জীবনযাপনকে করে দেয় সহজ, সাবলীল। 

৯. তাওয়াফ আল্লাহ-কেন্দ্রিক জীবনের নিরন্তর সাধনাকে বুঝায়। অর্থাৎ একজন মুমিনের জীবন আল্লাহর আদেশ- 
নিষেধকে কেন্দ্র করে ঘোরে । এক আল্লাহকে সকল কাজের কেন্দ্র বানিয়ে যাপিত হয় মুমিনের সমগ্র জীবন । বায়তুল্লাহর চার 
পাশে ঘোরা আল্লাহর মহান নিদর্শনের চার পাশে ঘোরা । তাওহীদের আন্তর্জাতিক কেন্দ্রের চার পাশে ঘোরা । তাওহীদনির্ভর 
জীবনযাপনের গভীর অঙ্গীকার ব্যক্ত করা। আর সাত চক্কর চূড়ান্ত পর্যায়কে বুঝায়। অর্থাৎ মুমিন তার জীবনের একাংশ 
তাওহীদের চার পাশে ঘূর্ণায়মান রাখবে আর বাকি অংশ ঘোরাবে অন্য মেরুকে কেন্দ্র করে, এরূপ নয়। মুমিনের শরীর ও 
আত্মা, অন্তর-বহির সমগ্রটাই ঘোরে একমাত্র আল্লাহকে কেন্দ্র করে যা পবিত্র কুরআনে “পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো" 
বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। 

১০. আল্লাহ তা'আলা নারীকে করেছেন সম্মানিতা। সাফা মারওয়ার মাঝে সাত চক্কর, আল্লাহর রহমত-মদদ কামনায় 
একজন নারীর সীমাহীন মেহনত, দৌড়ঝাপকে স্মরণ করিয়ে দেয় । যে শ্রম-মেহনতের পর প্রবাহ পেয়েছিল রহমতের ফোয়ারা 
‘যমযম’ ৷ সাত চক্করে সম্পূর্ণ করতে হয় সাঈ যা, স্মরণ করিয়ে দেয় যে আল্লাহর রহমত-সাহায্য পেতে হলে সাত চক্কর অর্থাৎ 
প্রচুর চেষ্টা মেহনতের প্রয়োজন রয়েছে। মা হাজেরার মতো গুটি গুটি পাথর বিছানো পথে সাফা থেকে মারওয়া, মারওয়া 
থেকে সাফায় দৌড়ঝাপের প্রয়োজন আছে। পাথুরে পথে সাত চক্কর, তথা প্রচুর মেহনত ব্যতীত দুনিয়া- আখেরাতের কোনো 
কিছুই লাভ হবার মতো নয় এ বিধানটি আমাদেরকে বুঝিয়ে দেয় পরিষ্কারভাবে । 

১১. উকুফে আরাফা কিয়ামতের ময়দানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যেখানে সমগ্র মানবজাতি একত্রিত হবে সুবিস্তুত এক 
ময়দানে । যেখানে বন্ত্রহীন অবস্থায় দীর্ঘ সময় দাড়িয়ে গুণতে হবে অপেক্ষার প্রহর। সঠিক ঈমান ও আমলের অধিকারী 





১- (এডি £৫। ৫৮? (সূরা আল বাকারা : ১২৫) 
২০ /১1:০০305542 635 ১৪ তত ওরস 425 12% ০ অর্থাৎ যারা ঈমান আনল, ও তাদের ঈমানকে মিশ্রিত করলনা শিরক-জুলুমের সাথে তাদের জন্য 
আছে নিরাপত্তা এবং তারাই হল পথপ্রাপ্ত। 
৩ ঢু Fn ্ € পর 
- এএ ৮৮৪ ls ale ঞ ০ জা ৪ ৪3955৮5২০০০ ১ ৭9! (বোখারি : হাদিস নং ১৫২০) 
9. 8৩০01929197 দ্র ৫ (সূরা আলা বাকারা : ২০৮) 








১০ হজ, উমরা ও যিয়ারত গাইড 


ব্যক্তিরা পার পেয়ে যাবে আল্লাহর করুণায় । আর ইমানহীন-ত্রুটিপূর্ণ ঈমান ও আমলওয়ালা ব্যক্তিদেরকে অনন্ত আযাব ভোগ 
করাতে শেকল পরিয়ে ধেয়ে নেয়া হবে জাহান্নামের পথে । 


হজকর্মসমূহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 


তাওয়াফ 
পবিত্র কুরআনে এসেছে : এবং আমি ইব্রাহীম ও ইসমাইলকে (এর) দায়িত্ব দিলাম যে তোমরা আমার ঘর পবিত্র করো 
তাওয়াফকারী ও ইতিকাফকারীদের জন্য৷” এ আয়াত থেকে বুঝা যায় তাওয়াফ কাবা নির্মাণের পর থেকেই শুরু হয়েছে। 


রামল 

রামল শুরু হয় সপ্তম হিজরীতে ৷ রাসূলুল্লাহ (3%) ষষ্ঠ “হিজরীতে হুদায়বিয়া থেকে ফিরে যান উমরা আদায় না করেই। 
হুদায়বিয়ার চুক্তি অনুযায়ী পরবর্তী বছর তিনি ফিরে আসেন উমরা পালনের উদ্দেশ্যে । সময়টি ছিল যিলকদ মাস। সাহাবাদের 
কেউ কেউ জ্রাক্রান্ত হয়েছিলেন এ বছর ৷ তাই মক্কার মুশরিকরা মুসলমানদেরকে নিয়ে ব্যঙ্গ করে পরস্পরে বলাবলি করতে 
লাগল, “এমন এক সম্প্রদায় তোমাদের কাছে আসছে য়াছরিবের (মদিনার) জ্বর যাদেরকে দুর্বল করে দিয়েছে ।১ শুনে 
রাসূলুল্লাহ (&৪) সাহাবাদেরকে (&) রামল অর্থাৎ আমাদের যুগের সামরিক বাহিনীর কায়দায় ছোট ছোট কদমে গা হেলিয়ে 
বুক টান করে দৌড়াতে বললেন । উদ্দেশ্য, মুমিন কখনো দুর্বল হয় না এ কথা মুশরিকদেরকে বুঝিয়ে দেয়া । একই উদ্দেশ্যে 
রামলের সাথে সাথে ইযতিবা অর্থাৎ চাদর ডান বগলের নীচে রেখে ডান কীধ উন্মুক্ত রাখারও নির্দেশ করলেন তিনি। সেই 
থেকে রমল ও ইযতিবার বিধান চালু হয়েছে। 


যমযমের পানি ও সাফা মারওয়ার সাঈ 

ইবনে আব্বাস (০) এর এক বর্ণনায় এসেছে, ‘ইব্রাহীম (498) হাজি ও তার দুগ্ধপায়ী সন্তান ইসমাইলকে নিয়ে এলেন ও 
বায়তুল্লাহর কাছে যমযমের উপর একটি গাছের কাছে রেখে দিলেন। মক্কায় সে সময় মানুষ বলতে অন্য কেউ ছিল না। 
পানিরও কোনো ব্যবস্থা ছিল না তখন সেখানে । এক পাত্রে খেজুর ও অন্যটিতে পানি রেখে ফিরে যাওয়ার জন্য রওয়ানা হলেন 
ইব্রাহীম (3৬) । ইসমাইল (৪) এর মা তার পিছু নিলেন। বললেন, এই জনমানবশূন্য তৃণ-লতা-হীন ভূমিতে আমাদেরকে 
ছেড়ে আপনি কোথায় যাচ্ছেন? তিনি একাধিকবার ইব্রাহীম (4) কে কথাটা বললেন। ইব্রাহীম তার দিকে না তাকিয়েই 
সামনের দিকে এগিয়ে চললেন। অতঃপর তিনি বললেন, “আল্লাহ কি আপনাকে নির্দেশ করেছেন? হা, ইব্রাহীম (3৪) উত্তর 
করলেন। তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না। হাজি ফিরে এলেন। ইব্রাহীম এগিয়ে চললেন। তিনি যখন 
দু'পাহাড়ের মধ্য খানে সরু পথে প্রবেশ করলেন, যেখানে কেউ তাকে দেখছে না, তিনি বায়তুল্লাহর পানে মুখ করে দাড়ালেন! 
হাত উঠিয়ে এই বলে দোয়া করলেন, “হে আল্লাহ! আমি আমার বংশধরকে শস্যবিহীন এক উপত্যকায় বসবাস করতে রেখে 
দিলাম, তোমার পবিত্র ঘরের সন্নিকটে । হে আল্লাহ যাতে তারা সালাত কায়েম করে । অতঃপর মানুষের হৃদয় তাদের প্রতি 
আকৃষ্ট করে দাও, এবং তাদের রিজিক দাও ফলের, হয়তো তারা শুকরিয়া আদায় করবে ।” ইসমাইল (3৬৪) এর মা তাকে 
দুধ পান করাতে থাকলেন। নিজে ওই পানি থেকে পান করে গেলেন । পাত্রের পানি শেষ হয়ে গেলে তিনি পিপাসার্ত হলেন। 
পিপাসা পেল সন্তানকেও । সন্তানকে তিনি তেষ্টায় কাতরাতে দেখে সরে গেলেন দূরে যাতে এ অবস্থায় সন্তানকে দেখে কষ্ট 
পেতে না হয়। পাহাড়সমূহের মধ্যে সাফাকে তিনি পেলেন সবচেয়ে কাছে। তিনি সাফায় আরোহণ করে কাউকে দেখা যায় 
কি-না জানার জন্য উপত্যকার দিকে মুখ করে দীড়ালেন। কাউকে দেখতে না পেয়ে সাফা থেকে নেমে এলেন। উপত্যকায় 
পৌছালে তিনি তার কামিজ টেনে ধরে পরিশ্রান্ত ব্যক্তির মতো দ্রুত চললেন । উপত্যকা অতিক্রম করলেন । অতঃপর মারওয়ায় 
আরোহণ করলেন। মারওয়ায় দাড়িয়ে তাকিয়ে দেখলেন কাউকে দেখা যায় কি-না । কাউকে দেখতে না পেয়ে নেমে এলেন 
মারওয়া থেকে । আর এ ভাবেই দু'পাহাড়ের মাঝে সাতবার প্রদক্ষিণ করলেন। ইবনে আব্বাস (%) বলেন, রাসূলুল্লাহ ($$) 
বললেন, এটাই হল সাফা মারওয়ার মাঝে মানুষের সাঈ (করার কারণ)। তিনি মারওয়ার ওপর থাকাকালে একটি আওয়াজ 
শুনতে পেয়ে নিজেকে করে বললেন, থামো!” তিনি আবারও আওয়াজটি শুনতে পেয়ে বললেন- শুনতে পেয়েছি, তবে তোমার 
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কাছে কোনো ত্রাণ আছে কি না তাই বলো। তিনি দেখলেন, যমযমের জায়গায় একজন ফেরেশতা তার পায়ের গোড়ালি বা 
পাখা দিয়ে মাটি খুঁড়ছে। এক পর্যায়ে পানি বের হয়ে এল, তিনি হাউজের মতো করে পানি আটকাতে লাগলেন । ইবনে 
আব্বাস (৩) বলেন, রাসূলুল্লাহ (3%) বলেছেন, ‘আল্লাহ ইসমাইলের মাতার ওপর রহম করুন| তিনি যমযমকে ছেড়ে দিলে, 
বর্ণনান্তরে-যমযমের পানি না ওঠালে, যমযম একটি চলমান ঝরনায় পরিণত হত। 

ফেরেশতা হাজেরাকে বললেন, হারিয়ে যাওয়ার ভয় করো না, কেননা এখানে বায়তুল্লাহ, যা নির্মাণ করবে এই ছেলে ও 
তার পিতা । আর আল্লাহ তার আহালকে ধ্বংস করেন না৷ 


উকুফে আরাফা 

আমরা সুনির্দিষ্ট স্থানের বাইরে উকুফে আরাফা করছিলাম । ইবনে মেরবা আনসারি আমাদের কাছে এলেন এবং বললেন, 
আমি আপনাদের কাছে রাসূলুল্লাহর প্রতিনিধি। তিনি বলেছেন: হজের মাশায়ের__জায়গায় অবস্থান করুন_কেননা আপনারা 
আপনাদের পিতা ইব্রাহীমের এতিহ্যের ওপর রয়েছেন।২ এর অর্থ ইব্রাহীম (38) উকুফে আরাফা করেছিলেন, সে হিসেবে 
আমরাও করে থাকি। 








* ঘটনাটি বিস্তারিত দেখুন সহিহ বোখারি : ১/৪৭৪-৪৭৫ 
২. আবু দাউদ ও তিরমিযি : হাদিস নং (৮৮৩) আলবানি এ হাদিসটিকে সহিহু আবি দাউদ গ্রন্থে বিশুদ্ধ বলেছেন (হাদিস নং ১৬৮৮) 





১৩ 


পবিত্র কাবা 
১৪১৭ হিজরীতে বাদশা ফাহাদ ইবনে আব্দুল আজীজ সংস্কার করেন পবিত্র কাবা ঘর। ৩৭৫ বছর পূর্বে অর্থাৎ ১০৪০ 
হিজরীতে সুলতান মারদান আল উসমানির সংস্কারের পর এটাই হল ব্যাপক সংস্কার। বাদশা ফাহাদের সংস্কারের পূর্বে পবিত্র 
কাবাকে আরও ১১ বার নির্মাণ পুনর্নিমাণ সংস্কার করা হয়েছে বলে কারও কারও দাবি । নীচে নির্মাতা, পুন:নির্মাতা, ও 
সংস্কারকের নাম উল্লেখ করা হল- 

১. ফেরেশতা । ২. আদম |. ৩. শীশ ইবনে আদম ৷ ৪.ইবাহীম ও ইসমাইল (আ) ৫. আমালেকা সম্প্রাদায়। ৬. জুরহুম 
গোত্র । ৭.কুসাই ইবনে কিলাব। ৮ কুরাইশ । ৯.আব্দুল্নাহ ইবনে যুবায়ের (৬) [৬৫ হি.] ১০. হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ [৭8 হি.] 
১১. সুলতান মারদান আল-উসমানী [১০৪০ হি.] বাদশা ফাহাদ ইবনে আব্দুল আজীজ [১৪ ১৭ হি.]+ 





























পবিত্র কাবার উচ্চতা ও দৈর্ঘ্য-প্রস্থ 
দিকে দৈৰ্ঘ্য ৷ দিকে দৈর্ঘ্য | ওহাতিমের | আসওয়াদ 
মাঝখানকার রুকনে 
মাঝখানকার 
দৈর্ঘ্য 
১৪ মিটার | ১২.৮৪ মিটার | ১১.২৮ মিটার ৷ ১২.১১ মিটার | ১১.৫২ মিটার 
হাজরে আসওয়াদ কোলো পাথর) 


পবিত্র কাবার দক্ষিণ কোণে, জমিন থেকে ১.১০ মিটার উচ্চতায় হাজরে আসওয়াদ স্থাপিত । হাজরে আসওয়াদ দীর্ঘে ২৫ 
সেন্টিমিটার ও প্রস্থে ১৭ সেন্টিমিটার ৷ শুরুতে হাজরে আসওয়াদ একটুকরো ছিল, কারামিতা সম্প্রদায় ৩১৯ হিজরীতে পাথরটি 
উঠিয়ে নিজেদের অঞ্চলে নিয়ে যায়। সেসময় পাথরটি ভেঙে ৮ টুকরায় পরিণত হয়। এ টুকরোগুলোর সবচেয়ে বড়োটি 
খেজুরের মতো। টুকরোগুলো বর্তমানে অন্য আরেকটি পাথরে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে যার চার পাশে দেয়া হয়েছে রুপার 
বর্ডার। রুপার বর্ডারবিশিষ্ট পাথরটি চুম্বন নয় বরং তাতে স্থাপিত হাজরে আসওয়াদের টুকরোগুলো চুম্বন বা স্পর্শ করতে 
পারলেই কেবল হাজরে আসওয়াদ চুম্ব-স্পর্শ করা হয়েছে বলে ধরা হবে। 

হাজরে আসওয়াদ জান্নাত থেকে নেমে-আসা একটি পাথর যার রং শুরুতে-_এক হাদিস অনুযায়ী__দুধের বা বরফের 
চেয়েও সাদা ছিল। পরে আদম-সন্তানের পাপ তাকে কালো করে দেয়।” হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করলে গুনাহ মাফ হয় ।* 
হাজরে আসওয়াদের একটি জিহ্বা ও দুটি ঠোট রয়েছে, যে ব্যক্তি তাকে চুম্বন-স্পর্শ করল, তার পক্ষে সে কিয়ামতের দিন 
সাক্ষী দেবে।৫ তবে হাজরে আসওয়াদ কেবলই একটি পাথর যা কারও কল্যাণ বা অকল্যাণ কোনোটাই করতে পারে না ।* 


রুকনে য়ামানি 
কাবা শরীফের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ । তাওয়াফের সময় এ কোণকে সুযোগ পেলে স্পর্শ করতে হয়। চুম্বন করা নিষেধ । 


হাদিসে এসেছে, ইবনে ওমর (৬) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (8) কে দুই রুকনে য়ামানি ব্যতীত অন্য কোনো জায়গায় স্পর্শ 
করতে দেখিনি ৷" 











-ড. মুহাম্মদ ইলয়াস আব্দুল গনী : তারিখু মাক্কাল মুকাররামা, পৃ: ৩৪ , মাতাবিউর রাশীদ, মদিনা মুনাওয়ারা 

- ২41 ০১১,৭। == নোসায়ি : ৫/২২৬ , আলাবানি এ হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন: সহিহু সুনানিন নাসায়ি : ২৭৪৮) 

- সি ৬২৬৬০ ৩১১১৪ ৩ ৬০ ০৪৪০ ৯৯৪ 541 ০১৪০৭ ৯৯1০১ (তিরমিযি : হজ অধ্যায় (৮৭৭) | ৮৮৮ এ ১১৬১ (ইবনু খুজায়মা : ৪/২৮২) 

- ৮৮৬০০ (১৮০! (নাসায়ি :৫/২২১; আলাবানি এ হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন, নং ২৭৩২) 

- ৩০৮ ৮% ০2 এল ৩০০৬৯৩৪৬০০৭ ৮৯1১৪ (আহমদ: ১/২৬৬; আলবানি এ হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন। (দ্রঃ সহিহ ইবনে মাযাহ, নং ২৩৮১) 
- ওমর (র) বলেছেন, ১১৯১ এ 4০15! = আমি নিশ্চয়ই জানি তুমি কল্যাণ অকল্যান কোনোটাই করতে পার না। (বোখারি : ৩/৪৬২) 
sll 055০ 31৪ ০০০৮৯1০১ ঞ। ৮৪ 4৯১০৫ (মুসলিম :২/৯২৪) 
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মুলতাযাম 

হাজরে আসওয়াদ থেকে কাবা শরীফের দরজা পর্যন্ত জায়গাটুকুকে মুলতাযাম বলে৷” মুলতাযাম শব্দের আক্ষরিক অর্থ 
এঁটে থাকার জায়গা’ সাহাবায়ে কেরাম মক্কায় এসে মুলতাযামে যেতেন ও দু'হাতের তালু, দু'হাত, ও চেহারা ও বক্ষ রেখে 
দোয়া করতেন। বিদায়ি তাওয়াফের পূর্বে বা পরে অথবা অন্য যে কোনো সময় মুলতাযামে গিয়ে দোয়া করা যায়। ইমাম 
ইবনে তাইমিয়াহ রেহ.) বলেন-_ 
ds DS এ এত Js Bs 53 কও 1১১৪ 3০১০০ এ ৮2৪ 2009 ১১ লা ৪ ৩ ১৯৪ (১0 ৪0 শসা] 

২০ ০9৮১৩ ৩৯ DS Lak BS 2০০৪ ০০০৪ (১৪ ০৬ LH 00355302314 Ob ০€১৪। ০৮৩ ৭৯৪০ 

-যদি মুলতাযামে আসার ইচ্ছা করে- মুলতাযাম হল হাজরে আসওয়াদ ও দরজার মধ্যবর্তী স্থান অতঃপর সেখানে তার 
বক্ষ, চেহারা, দুই বাহু ও দুই হাত রাখে ও দোয়া করে, আল্লাহর কাছে তার প্রয়োজনগুলো সওয়াল করে তবে এরূপ করার 
অনুমতি আছে। বিদায়ি তাওয়াফের পূর্বেও এরূপ করতে পারবে । মুলতাযাম ধরার ক্ষেত্রে বিদায়ি অবস্থা ও অন্যান্য অবস্থার 
মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আর সাহাবগণ যখন মক্কায় প্রবেশ করতেন তখন এরূপ করতেন ।২ তবে বর্তমান যুগে লক্ষ লক্ষ 
মানুষের ভিড়ে মুলতাযামে ফিরে যাওয়া খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তাই সুযোগ পেলে যাবেন অন্যথায় যাওয়ার দরকার নেই। 
কেননা মুলতাযামে যাওয়া তাওয়াফের অংশ নয়। 


মাকামে ইব্রাহীম 

মাকাম শব্দের আভিধানিক অর্থ, দণ্ডায়মান ব্যক্তির পা রাখার জায়গা । আর মাকামে ইব্রাহীম বলতে সেই পাথরকে বুঝায় 
যেটা কাবা শরীফ নির্মাণের সময় ইসমাইল নিয়ে এসেছিলেন যাতে পিতা ইব্রাহীম এর ওপর দাড়িয়ে কাবা ঘর নির্মাণ করতে 
পারেন। ইসমাইল (9%) পাথর এনে দিতেন, এবং ইব্রাহীম (3৮৪) তার পবিত্র হাতে তা কাবার দেয়ালে রাখতেন । উর্ধ্ৰে 
উঠার প্রয়োজন হলে পাথরটি অলৌকিকভাবে ওপরের দিকে উঠে যেত ।* তাফসীরে তাবারিতে সুরা আলে ইমরানের ৯৭ নং 
আয়াতের ব্যাখ্যায় এসেছে__ 
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_বায়তুল্লায় আল্লাহর কুদরতের পরিষ্কার নিদর্শন রয়েছে এবং খলিলুল্লাহ ইব্রাহীম (4৪) এর নিদর্শনাবলী রয়েছে, যার 
মধ্যে একটি হল তার খলিল ইব্রাহীম (এগ) পদচিহ্ন ওই পাথরে যার ওপর তিনি দীড়িয়েছিলেন।* 

ইব্রাহীম (এ) এর পদচিহ্কের একটি ১০ সেন্টিমিটার গভীর, ও অন্যটি ৯ সেন্টিমিটার । লম্বায় প্রতিটি পা ২২ 
সেন্টিমিটার ও প্রস্থে ১১ সেন্টিমিটার । 

বর্তমানে এক মিলিয়ন রিয়েল ব্যয় করে মাকামের বক্সটি নির্মাণ করা হয়েছে । পিতল ও ১০ মিলি মিটার পুরো গ্লাস দিয়ে 
নির্মাণ করা হয়েছে এটি । ভেতরের জালে সোনা চড়ানো । হাজরে আসওয়াদ থেকে মাকামে ইব্রাহীমের দূরত্‌ হল ১৪.৫ 
মিটার ৷ 

তাওয়াফ শেষে মাকামে ইব্রাহীমের পেছনে দু'রাকাত সালাত আদায় করতে হয়। জায়গা না পেলে অন্য কোথাও আদায় 
করলে সালাত হয়ে যায়। 


মাতাফ 

কাবা শরীফের চার পাশে উন্ুক্ত জায়গাকে মাতাফ বলে । মাতাফ শব্দের অর্থ, তাওয়াফ করার জায়গা । মাতাফ সর্বপ্রথম 
পাকা করেন আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের, কাবার চার পাশে প্রায় ৫ মিটারের মত। কালক্রমে মাতাফ সম্প্রসারিত করা হয়। 
বর্তমানে শীতল মারবেল পাথর দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে মাতাফ যা প্রচণ্ড রোদের তাপেও শীতলতা হারায় না, ফলে 
হজকারীগণ আরামের সাথে পা রেখে তাওয়াফ সম্পন্ন করতে পারেন। 

সাফা 

কাবা শরীফ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে, ১৩০ মিটার দূরে, সাফা পাহাড় অবস্থিত। সাফা একটি ছোট পাহাড় যার উপর 
বর্তমানে গম্বুজ নির্মাণ করা হয়েছে এবং এ পাহাড়ের একাংশ এখনও উন্মুক্ত রাখা হয়েছে । আর বাকি অংশ পাকা করে দেয়া 








- আল মুসান্নাক লি আব্দির রাজ্জাক : ৫/৭৩ 

- শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার মজমুউল ফতুওয়া : ২৬/১৪২ 

- দেখুন ড. মুহাম্মদ ইলয়াস আব্দুল গনী : তারিখু মক্কা কাদিমান ওয়া হাদিসান, পৃ: ৭১ 
- তাফসীরে তাবারি : ৪/১১ 
- দেখুন ড. মুহাম্মদ ইলয়াস আব্দুল গনী : প্রাগুক্ত , পূ ৭৫-৭৬ 
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হজ, উমরা ও যিয়ারত গাইড ১৫ 


হয়েছে। সমতল থেকে উঁচুতে এই পাকা অংশের ওপরে এলে সাফায় উঠেছেন বলে ধরে নেয়া হবে। সাফা পাহাড়ের নির্দিষ্ট 
জায়গা থেকে এখনও পবিত্র কাবা দেখতে পারা যায়। 


মারওয়া 

শক্ত সাদা পাথরের ছোট্ট একটি পাহাড়। পবিত্র কাবা থেকে ৩০০ মিটার দূরে পূর্ব- উত্তর দিকে অবস্থিত। বর্তমানে 
মারওয়া থেকে কাবা শরীফ দেখা যায় না। মারওয়ার সামান্য অংশ খোলা রাখা হয়েছে। বাকি অংশ পাকা করে ঢেকে দেয়া 
হয়েছে। 


মাস'আ 

সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানকে মাস'আ বলা হয়। মাস'আ দীর্ঘে ৩৯৪.৫ মিটার ও প্রস্থে ২০ মিটার মাসআ'র গ্রাউন্ড 
ফ্লোর ও প্রথম তলা সুন্দরভাবে সাজানো । গ্রাউন্ড ফ্লোরে ভিড় হলে প্রথম তলায় গিয়েও সাঈ করতে পারেন । প্রয়োজন হলে ছাদে 
গিয়েও সাঈ করা যাবে তবে খেয়াল রাখতে হবে আপনার সাঈ যেন মাসআ'র মধ্যেই হয় ৷ মাসআ থেকে বাইরে দূরে কোথাও সাঈ 
করলে সাঈ হয় না। 


মসজিদুল হারাম 

কাবা শরীফ, ও তার চার পাশের মাতাফ, মাতাফের ওপারে বিল্ডিং বিন্ডিঙের ওপারে মারবেল পাথর বিছানো উন্মুক্ত চত্বর 
এ সবগুলো মিলে বর্তমান মসজিদুল হারাম গঠিত । কারও কারও মতে পুরা হারাম অঞ্চল মসজিদুল হারাম হিসেবে বিবেচিত। 
পবিত্র কুরআনের এক আয়াতে এসেছে, (1541 55441 9৯4 - তোমরা অবশ্যই মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে ।+ অর্থাৎ 
হারাম অঞ্চলে প্রবেশ করবে । সুরা ইসরায় মসজিদুল হারামের কথা উল্লেখ হয়েছে। এরশাদ হয়েছে_ 
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-পবিব্র সেই সত্তা যিনি তীর বান্দাকে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসায় রাতের বেলায় নিয়ে গেলেন, যার চার 
পাশ আমি করেছি বরকতময় ।১ ইতিহাসবিদদের মতানুসারে রাসূলুল্লাহ (৪) কে উম্মে হানীর ঘরের এখান থেকে ইসরা ও 
মেরাজের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে । আর তৎকালে কাবা শরীফের চারপাশে সামান্য এলাকা জুড়ে ছিল মসজিদুল হারাম, 
উম্মে হানীর ঘর মসজিদুল হারাম থেকে ছিল দূরে । তা সত্তেও ওই জায়গাকে মসজিদুল হারাম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 





১- সুরা আলফাত্হ : ২৭ 
২- সুরা আল ইসরা : ১ 





হজের প্রস্ততি 


মানসিক প্রস্ততি 

১.প্রথমে আপনার নিয়ত পরিশুদ্ধ করুন। কেননা নিয়তের ওপরই আমল নির্ভরশীল । হাদিসে এসেছে, “নিশ্চয়ই নিয়তের ওপর 
আমল নির্ভরশীল” । তাই লোক-দেখানো, হজ করলে সমাজে মান-মর্ধাদা বাড়বে, নামের সাথে আলহাজ লেখা যাবে, নির্বাচনি 
লড়াইয়ে জনতাকে অধিক পরিমাণে প্রভাবিত করা যাবে ইত্যাদি ভাবনা থেকে নিজেকে পবিত্র করুন। এসব মনোবৃত্তিকে 
‘রিয়া’ বলা হয়। রিয়া মারাত্মক অন্যায় যাকে হাদিসে ছোট শিরক বলা হয়েছে । ছোট শিরক বুকে ধারণ করে হজ করলে হজ 
কবুল হবে না কথাটি ভালোভাবে স্মরণ রাখুন । তাই রিয়া থেকে মুক্ত থাকুন ও আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন তিনি যেন রিয়া- 
মুক্ত হজ পালনের তাওফিক দান করেন। রাসূলুল্লাহ (3%) নিজেও এরূপ প্রার্থনা করতেন। এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ 
(3%) আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে বলেছেন, 

হল ৩ (৪ ৮৪০১ > ৮৪০ 

-হে আল্লাহ! এমন হজের তাওফিক দাও যা হবে রিয়া ও সুনাম কুড়ানোর মানসিকতা হতে মুক্ত ৷* 

২. যে দিন থেকে হজ পালনের নিয়ত করেছেন সেদিন থেকেই মনে করবেন যে আপনার জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু 
হয়েছে। ইতোপূর্বে যদি আপনি আল্লাহর হক নষ্ট করে থাকেন, সালাত, সিয়াম যাকাত আদায় ইত্যাদির কোনোটিতে অবজ্ঞা- 
অনীহা-অমনোযোগ দেখিয়ে থাকেন তাহলে ক্ষমা চেয়ে আল্লাহর কাছে ফিরে আসুন। হক্ধুল্লাহ বিষয়ে সকল জানা-অজানা 
গুনাহ-পাপ থেকে মুক্তি কামনা করে আল্লাহর দরবারে আহাজারি করুন। কীদুন। মুক্তিকামনা করুন হৃদয় উজাড় করে, আল্লাহ 
তালার সীমাহীন রহমত ও ক্ষমাশীল হওয়ার কথা খেয়াল রেখে । 

এখন থেকে হ্ুল্লাহ বা আল্লাহর অধিকারের আওতাভুক্ত প্রতিটি বিষয়ই অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে আদায় করুন| বিগত পাপ- 
অন্যায়ের জন্য তাওবা করুন। তাওবার নিয়ম হল- 

ক. সকল প্রকার গুনাহ-পাপ থেকে ফিরে আসা, ও তা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা । 

খ. পূর্বের সকল পাপ-অন্যায়ের প্রতি অনুশোচনা ব্যক্ত করা । 

গ. এমন অপরাধে ভবিষ্যতে আর কখনো জড়াবেন না এমর্মে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া। 

৩. অপরাধ যদি হক্ধুল ইবাদ তথা বান্দার হক সংশ্লিষ্ট হয়, তাহলে তাওবার পূর্বে তা মীমাংসা করে নিতে হবে। ক্ষতিপূরণ 
দিয়ে হোক বা ক্ষমা চেয়ে হোক, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সাথে সমঝতায় আসার পর তাওবা করতে হবে । এর অন্যথা হলে তাওবার 
দ্বারা কোনো ফল পাওয়া যাবে না। মনে রাখবেন যে, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির সাথে সুরাহা না করলে কিয়ামতের দিন আপনার সমস্ত 
নেক আমল তার আমল-নামায় লিখে দেয়া হবে। নেক আমলের অনুপস্থিতিতে ওই ব্যক্তির পাপের বোঝা আপনার ঘাড়ে 
চাপিয়ে দেয়া হবে। তাই এবিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নিতে হবে। হজ করলেও হক্ধুল ইবাদ ক্ষমা হয় না, যতক্ষণ না 
ক্ষতিপূরণ দিয়ে অথবা ক্ষমা চেয়ে ওই ব্যক্তিকে রাজি-খুশি করা হবে । কাউকে আর কোনো দিন অবৈধভাবে কষ্ট দেবেন না, 
কারও অর্থ-কড়ি বেহালালভাবে কখনো খাবেন না এই প্রতিজ্ঞা করুন। সাথে সাথে যাদের সাথে আপনি অতীতে অসদাচরণ 
করেছেন বা যাদের অর্থসম্পদ হারামভাবে আপনার দখলে এসেছে তাদের কাছে ক্ষমা চান। তাদের প্রাপ্য-সম্পদ ফিরিয়ে 
দিন। তাদের ভালো চেয়ে দোয়া করুন। নিজের অন্যায়ের জন্যও আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান। ইস্তিগফার করুন। 

৪. হজ পালন অবস্থায় ঝগড়া-বিবাদ, বাকবিতণ্ডা নিষেধ ।* তাই পূর্ব থেকেই আপনার মধ্যে যাতে সহিষ্ণু মেজাজ গড়ে 
উঠে সে ব্যাপারে মানসিকভাবে 

প্রস্ততি গ্রহণ করুন। প্রতিজ্ঞা করুন হজের দিনগুলোয় আপনি কোনো অবস্থাতেই কারও সাথে ঝগড়া করবেন না। 
এমনকী আপনার প্রাপ্য অধিকার থেকে যদি বঞ্চিত হন তবুও । 

৫. সফর একখণ্ড আযাব বলে একটি কথা আছে। অতীতে উট-ঘোড়ার যোগাযোগ ব্যবস্থার যুগে সফরের কষ্ট বর্তমান 
যুগের তুলনায় হাজারগুণ বেশি ছিল, এ কথা ঠিক । তবে বর্তমানে কষ্ট একেবারেই হয় না তা নয়। হজের সফরে তো বরং 
বর্ণনাতীত কষ্ট সহ্য করতে হয় বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ৷ যেমন আরাফা থেকে মুযদালিফায় আসবেন, বাস আসছে যাচ্ছে কিন্তু 
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হজ, উমরা ও যিয়ারত গাইড 


ভিড়ের কারণে উঠতে পারছেন না কোনোটাতেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষায় থেকে বাসে উঠার সুযোগ পেলেন কিন্ত থাকতে 
হল দাড়িয়ে, পথে সম্মুখীন হলেন অসম্ভব ভিড়ের । ধরুন আপনার গাড়িটি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত নয়, তাই গরমে, মানুষের ভিড়ে 
আপনার প্রাণ ওষ্ঠাগত। এমতাবস্থায় ধৈর্যধারণ ব্যতীত আপনার কিছুই করার নেই । এভাবে বিভিন্ন জায়গায় অপেক্ষা, বঞ্চনা, 
এমনকী ক্ষুধা তৃষ্ণার বর্ণনাতীত কষ্টের সম্মুখীন হতে পারেন। এসব পরিস্থিতির জন্য এখন থেকেই আপনাকে মানসিকভাবে 
প্রস্তুত থাকতে হবে । হজের সফর কষ্টের সফর। শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার যাতনা একমাত্র আল্লাহর খাতিরে সহ্য 
করার সফর, তাই আপনি শুরু থেকেই ধৈর্যের ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে হজের সফরের জন্য তৈরি হোন। 

৬. আল্লাহর জিকির হজের অবিচ্ছেদ্য অংশ । সুরা বাকারার ১৯৮, ২০০, ২০৩ আয়াতে হজে জিকিরের বিষয়ে উল্লেখ 
হয়েছে । হজের তাওয়াফ-সাঈ কষ্কর মারার বিধান আল্লাহর জিকির বা স্মরণের উদ্দেশে রাখা হয়েছে বলে হাদিসে এসেছে” সে 
হিসেবে হজের পুরো সময়টা যেন আল্লাহর জিকির ও স্মরণে কাটে, আল্লাহর মেহমানদারিতে থাকা অবস্থায় আল্লাহর ধ্যান, 
আল্লাহর স্মরণ সদাসর্বদা নিজের হৃদয়কে আন্দোলিত করে রাখে সে জন্য শুরু থেকেই মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে ও চর্চা 
অনুশীলন করতে হবে। অন্যথায় হঠাৎ করে আল্লাহর জিকির ও স্মরণে নিজেকে আরোপিত করা সম্ভব নয়। এ কারণে হজ 
পালনের সময় অধিকাংশ হাজিদেরকে জিকির থেকে গাফেল থাকতে দেখা যায় । ঘরসংসার, স্ত্রী-সন্তান, ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে 
আড্ডা দিয়ে সময় কাটাতে দেখা যায় অনেককে । তাই এ বিষয়ে আগে থেকেই মনোযোগী হোন, ও তাসবীহ-তাহলীল অভ্যাস 
গড়ে তুলুন । 

৭. যে কোনো ইবাদত পালনের সময়, রাসূলুল্লাহ (&৪) এর পথ-পদ্ধতি অনুসরণ অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা 
রাসূলুল্লাহর আদর্শ বাদ দিয়ে নিজের অথবা অন্য কোনো ব্যক্তির বুদ্ধি-ধারণা অনুযায়ী খেয়াল-খুশি মত ইবাদত করলে তা 
কবুল হবে না। তাই রাসূলুল্লাহ (3%) এর আদর্শ অনুযায়ী প্রতিটি কর্ম যাতে সম্পাদন করতে পারেন, হামদ ও ছানা, দোয়া- 
প্রার্থনা ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরণ করতে পারেন সে জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা করুন ও মানসিকভাবে প্রস্তুত 
থাকুন। কোথাও কোনো মাসআলা নিয়ে সমস্যা দেখা দিলে রাসূলুল্লাহ কীভাবে করেছেন সে বিষয়টি তালাশ করে বের করার 
চেষ্টা করুন। যখন কোনো বিশুদ্ধ হাদিসে আপনার সমস্যার সমাধান পেয়ে যাবেন তখন তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরুন । বিশুদ্ধ 
হাদিসের উদ্ধৃতি ব্যতীত কেউ কিছু বললে তা প্রত্যাখ্যান করুন। মনে রাখবেন, ব্যক্তি কোনো রেফারেন্স নয়। শুধু হজ নয়, 
অন্যান্য ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেও এ কথাটি সত্য । 

৮. হজ পালনকালে আবেগতাড়িত হয়ে কোনো কিছু না করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকুন। কখনো কখনো আবেগ 
আপনাকে পরাজিত করতে পারে সে ব্যাপারে সজাগ থাকুন। অন্যথায় ছোয়া নয় বরং গুনাহ নিয়ে আপনি দেশে ফিরতে 
পারেন। উদাহরণত ধরে নিন আপনি তাওয়াফ করছেন। আবেগতাড়িত মানুষদেরকে দেখতে পেলেন মাকামে ইবাহীমকে 
চুম্বন করছে, টুপি-রুমাল দিয়ে স্পর্শ করছে। আপনিও আবেগতাড়িত হয়ে বরকত লাভের উদ্দেশ্যে অনুরূপ করে বসলেন। 
এমতাবস্থায় আপনি ইসলামের আদর্শ-বহির্ভত একটি কাজ করলেন। যাতে ছোয়াবের পরিবর্তে গুনাহ হবে নিঃসন্দেহে। 
তদ্রপভাবে মদিনায় রাসূলুল্লাহর রওজায় গিয়ে রাসূলুল্লাহ (&৪) এর কাছে ছেলে-সন্তান চাইলেন বা রোগমুক্তি কামনা করলেন 
এমতাবস্থায় আপনি স্পষ্ট তাওহীদ-বিরোধী একটি কাজ করে বসলেন। তাই আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আগে থেকে 
প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হোন। 

৯. হজের মুল স্লোগান হল তালবিয়া যার মূল বক্তব্যই হোল আল্লাহর লা-শরিকত্ব, আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব পরিচালনায় 
তিনি কাউকে অংশীদার হিসেবে নেননি। বা অংশীদার হবার কারও কোনো যোগ্যতাও নেই । তাই প্রশংসা একমাত্র তারই। 
তিনিই একমাত্র ইবাদত পাওয়ার উপযোগী । সে হিসেবে হজ পালনকালে যেন কোনো শিরকের ছোয়া আপনার মন-মস্তিক্ষে, 
চিন্তা-চেতনায় না লাগে সে ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। কেননা শিরক, ব্যক্তির ঈমান-ইসলামকে সমূলে ধ্বংস করে 
দেয়।২ 

১০. হজে বিভিন্ন মতাদর্শের মানুষ সমগ্র পৃথিবী থেকে এসে একত্রিত হয়। পুরুষের পাশে নারীদের সমাগম ঘটে 
সমানভাবে । অধিকাংশ নারী উন্মুক্ত চেহারায় চলাচল করেন, সালাত আদায় করতে আসেন। এদের অনেকেরই রয়েছে নজর- 
কাড়া রূপ-লাবণ্য। এ ক্ষেত্রে আপনার দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পূর্ব থেকেই মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে । অন্যথায় 
ছোয়াবের পরিবর্তে গুনাহ করে হজ থেকে ফিরে আসবেন। 

১১. স্বামী-স্ত্রী একসাথে হজ করতে গেলে হজের দিন গুলোতে স্বামী-স্ত্রী সুলভ মেলা-মেশা থেকে নিজেদেরকে দূরে 
রাখতে হয়। তাই এ বিষয়ে উভয়ে খুব কঠিন সিদ্ধান্ত নিন এবং মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। অন্যথায় গোটা হজই নষ্ট হয়ে 
যাবে এ কথা মনে রাখবেন । 
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১৮ হজ, উমরা ও যিয়ারত গাইড 


আর্থিক প্রস্তুতি 

১. অবৈধ পন্থায় উপার্জিত অর্থে হজ করতে গেলে তা আল্লাহর কাছে কবুল হয় না। এ ধরনের ব্যক্তি ‘লাব্বাইক’ বললে 
আল্লাহ তার লাব্বাইক প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, তোমার কোনো লাব্বাইক নেই, তোমার জন্য সৌভাগ্য বার্তাও নেই। 
তোমার পাথেয় হারাম, তোমার অর্থ-কড়ি হারাম, তোমার হজ গায়ের-মাবরুর, অগ্রহণযোগ্য | সে হিসেবে হজের প্রাথমিক 
প্রস্তুতিই হবে হালাল রুজি-রোজগারের মাধ্যমে নিজের ও পরিজনের প্রয়োজন মেটানো ও সম্পূর্ণ হালাল রিজিক-সম্পদ থেকে 
পাই-পাই করে একত্রিত করা । যদি হালাল রিজিক উপার্জন করে হজে যাওয়ার মতো পয়সা জোগাড় করতে না পারেন তবে 
আপনার ওপর হজ ফরজ হবে না। হজে আপনাকে যেতেই হবে, কথা এ রকম নয়। বরং ঘরসংসারের জরুরি প্রয়োজন 
মিটিয়ে হজে যাওয়ার খরচা হাতে আসলে তবেই কেবল হজ ফরজ হয়। তাই কখনো হারাম পয়সায় হজ করার পরিকল্পনা 
করবেন না। যদি এমন হয় যে আপনার সমগ্র সম্পদই হারাম, তাহলে আপনি তাওবা করুন । হারাম পথ বর্জন করে হালাল 
পথে সম্পদ উপার্জন শুরু করুন। আর কোনো দিন হারাম পথে যাবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করুন। এক পর্যায়ে যখন প্রয়োজনীয় 
হালাল পয়সা জোগাড় হবে কেবল তখনই হজ করার নিয়ত করুন। 

২. আপনার কোনো খণ থেকে থাকলে হজ করার পূর্বেই তা পরিশোধ করে দিন। তবে আপনি যদি বড়ো ব্যবসায়ী হন, 
খণ করা যার নিত্যদিনের অভ্যাস বা প্রয়োজন, তাহলে আপনার গোটা খণের ব্যাপারে একটা আলাদা অসিয়ত নামা তৈরি 
করুন। আপনার ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকার যারা হবেন তাদেরকে এ বিষয়ে দায়ি অর্পণ করে যান। 

৩. ব্যালটি বা ননব্যালটি উভয় ক্ষেত্রে যে পরিমাণ টাকা আপনাকে চার্জ করা হয় তার থেকেও বিশ-ত্রিশ হাজার টাকা 
অতিরিক্ত সঙ্গে নেয়ার চেষ্টা করবেন। পারলে আরো বেশি নেবেন। এ পয়সা প্রয়োজনের সময় ব্যয় করা- যেমন কোনো 
ভুলের কারণে ক্ষতিপূরণ হিসেবে দম ওয়াজিব হয়ে যাওয়া__ব্যতীতও সহযাত্রী হাজিদের আপ্যায়ন করা, অভাবী হাজিদেরকে 
সাহায্য করা ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যয় করবেন। এমনকি ক্ষুধা-পিপাসা পেলে কার্পণ্য না করে প্রয়োজনীয় খাবার গ্রহণ ইত্যাদির 
জন্য আপনাকে অতিরিক্ত অর্থ হাতে রাখতে হবে । তাছাড়া আত্মীয় স্বজনদের জন্য হাদিয়া তোহফা ক্রয় করাও আপনার কাছে 
একটি প্রয়োজন বলে মনে হতে পারে সে জন্যও আপনি অতিরিক্ত পয়সা সঙ্গে নিতে পারেন। 

8. পয়সাকড়ি নিরাপদ স্থানে হেফাজত করবেন। কোমরের বেল্টে একসাথে সব পয়সা রাখবেন না। আপনার ব্যাগে 
অথবা-বিশ্বস্ত হলে- হোটেলের মালিক অথবা মুয়াল্লিমের অফিসে রিসিপ্ট নিয়ে টাকা জমা রাখতে পারেন। মিনা ও 
আরাফাতেও বেশি টাকা সঙ্গে নিয়ে যাবেন না। কেননা হজের নাম ধরে কেউ কেউ মানুষের ভিড়ে টাকা হাতিয়ে নেয়ার 
ধান্দায় থাকে । তাদের খপ্পর থেকে পয়সাকড়ি হেফাজত করুন । 
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হজ, উমরা ও যিয়ারত গাইড ১৯ 


হজ তিন প্রকার 
তামাত্ু ।কেরান ।ইফরাদ 


তামাতু হজ 

শাওয়াল, যিলকদ ও জিলহজ এ তিনটি হল হজের মাস। হজের মাসসমূহে পৃথকভাবে প্রথমে উমরা ও পরে হজ আদায় 
করাকে তামাতু হজ বলে। অর্থাৎ ১ লা শাওয়াল থেকে উকুফে আরাফার পূর্বে ৯ জিলহজ), যেকোনো মুহুর্তে উমরা আদায় 
করে হালাল হয়ে যাওয়া ও উকুফে আরাফার পূর্বে নতুন করে হজের এহরাম বাঁধা । এবং হজের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন 
করা । যারা হাদী সঙ্গে করে মক্কায় গমন করে না- বর্তমানে বহিরাগত হাজিদের কেউই হাদীর পশু সঙ্গে নিয়ে আসে না_ 
তাদের জন্য তামাতু হজই উত্তম। কারও কারও মতে সর্বাবস্থায় তামাতু হজ উত্তম । কেননা রাসূলুল্লাহ (3%) বিদায় হজের 
সময় তার সঙ্গে থাকা সাহাবাদের মধ্যে যারা হাদীর জন্তু সঙ্গে নিয়ে আসেননি তাদের সবাইকে তামাতু করার পরামর্শ 
দিয়েছেন, এবং নিজেও এই বলে কামনা ব্যক্ত করেছেন যে, যদি এ বিষয়টি পূর্বে প্রতীয়মান হত তাহলে হাদীর জন্তু সঙ্গে 
আনতাম না, আর যদি হাদী আমার সাথে না থাকত, তবে হালাল হয়ে যেতাম ৷” 


তামাতু হজ তিনভাবে আদায় করা যায় 

ক) মীকাত থেকে উমরার জন্য এহরাম বেঁধে মক্কায় গিয়ে তাওয়াফ সাঈ করে মাথার চুল হলক অথবা কসর করে হালাল 
হয়ে যাওয়া ও হজ পর্যন্ত মক্কাতেই অবস্থান করা । ৮ জিলহজ নতুনভাবে হজের এহরাম বেঁধে হজের কার্যক্রম সম্পাদন করা । 

খ) মীকাত থেকে উমরার নিয়তে এহরাম বেঁধে মক্কা গমন করা ও উমরার কার্যক্রম--তাওয়াফ, সাঈ হলক-কসর- 
সম্পাদন করে হালাল হয়ে যাওয়া। হজের পূর্বেই যিয়ারতে মদিনা সেরে নেয়া ও মদিনা থেকে মক্কায় আসার পথে আবয়ারে 
আলী নামক জায়গা থেকে উমরার নিয়তে এহরাম বেঁধে মক্কায় আসা । উমরা আদায় করে হালাল হয়ে যাওয়া, ৮ জিলহজ 
হজের জন্য নতুনভাবে এহরাম বেঁধে হজ আদায় করা । 

গ) এহরাম না বেঁধে সরাসরি মদিনা গমন করা । যিয়ারতে মদিনা শেষ করে মক্কায় আসার পথে আবয়ারে আলী নামক 
জায়গা থেকে উমরার নিয়তে এহরাম বাঁধা ও মক্কায় এসে তাওয়াফ সাঈ হলক-কসর করে হালাল হয়ে যাওয়া, ও ৮ জিলহজ 
হজের জন্য নতুন করে এহরাম বাধা । 


কেরান হজ 

উমরার সাথে যুক্ত করে একই এহরামে উমরা ও হজ আদায় করাকে কেরান হজ বলে । কেরান হজ দু'ভাবে আদায় করা 
যায়। 

ক) মীকাত থেকে এহরাম বাধার সময় হজ ও উমরা উভয়টার নিয়ত করে এহরাম বাধা । মক্কায় পৌছে প্রথমে উমরা 
আদায় করা ও এহরাম অবস্থায় মক্কায় অবস্থান করা। হজের সময় হলে একই এহরামে মিনা-আরাফায় গমন ও হজের 
যাবতীয় কাজ সম্পাদন করা । 

খ) মীকাত থেকে শুধু উমরার নিয়তে এহরাম বাঁধা । পবিত্র মক্কায় পৌছার পর উমরার তাওয়াফ শুরু করার পূর্বে হজের 
নিয়ত উমরার সাথে যুক্ত করে নেয়া। উমরার তাওয়াফ-সাঈ শেষ করে, এহরাম অবস্থায় হজের অপেক্ষায় থাকা ও ৮ জিলহজ 
একই এহরামে মিনায় গমন ও পরবর্তী কার্যক্রম সম্পাদন করা । 


ইফরাদ হজ 

হজের মাসগুলোয় উমরা না করে শুধু হজ করাকে ইফরাদ হজ বলে । এ ক্ষেত্রে মীকাত থেকে শুধু হজের নিয়তে এহরাম 
বাধতে হয়। মক্কায় পৌছে তাওয়াফে কুদুম (আগমনি তাওয়াফ) করা । ইচ্ছা হলে এ তাওয়াফের পর সাঈও করা যায়। সে 
ক্ষেত্রে হজের ফরজ-তাওয়াফের পর আর সাঈ করতে হবে না। তাওয়াফে কুদুমের পর এহরাম অবস্থায় মক্কায় অবস্থান করা। 
৮ জিলহজ একই এহরামে হজের কার্যক্রম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে মিনার দিকে রওয়ানা হওয়া । ইফরাদ হজকারীকে হাদী জবেহ 
করতে হয় না। তাই ১০ জিলহজ কঙ্কর নিক্ষেপের পর মাথা মুগ্তন করে ইফরাদ হজকারী প্রাথমিকভাবে হালাল হয়ে যেতে 
পারে। 
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তোমাদেরকে এরূপ করার নির্দেশ দিতাম । 








২০ হজ, উমরা ও যিয়ারত গাইড 


বদলি-হজ 

যদি কোনো ব্যক্তি ফরজ হজ আদায় করতে অক্ষম হয় তাহলে তার পক্ষ থেকে দায়িত্ব নিয়ে অন্য কোনো ব্যক্তির হজ 
পালনকে বদলি হজ বলে। কয়েকটি হাদিস থেকে বদলি হজের বিধান পাওয়া যায়। নীচে হাদিসগুলো উল্লেখ করা হল। 

১.খাছআম গোত্রের জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ (3%) কে বললেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ (3%) আল্লাহ তার বান্দাদের ওপর যে 
ফরজ আরোপ করেছেন তা আমার পিতাকে খুব বৃদ্ধ অবস্থায় পেয়েছে। তিনি বাহনের ওপর স্থির হয়ে বসতে পারেন না। তবে 
কি আমি তার পক্ষ থেকে হজ আদায় করে দেব? তিনি বললেন, হা । ঘটনাটি ছিল বিদায় হজের সময়কার ৷” 

২. আবু রাযিন আল আকিলি থেকে বর্ণিত। তিনি এসে, রাসূলুল্লাহ (6) কে জিজ্ঞাসা করে বললেন, আমার পিতা খুব 
বৃদ্ধ, তিনি হজ ও উমরা পালন করতে পারেন না। সওয়ারির ওপর উঠে চলতেও পারেন না। রাসূলুল্লাহ (8) বললেন, 
তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ ও উমরা করো ।২ 

৩. রাসূলুল্লাহ (6) এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, £: ১৪ ৫১৫ - শুবরামার পক্ষ থেকে লাব্বাইক । তিনি বললেন, 
চি 585745৬7125 
তিনি বললেন, আগে নিজের হজ করো । তারপর শুবরামার হজ ।* 

তিন প্রকার হজের মধ্যে বদলি হজ কোন প্রকার হবে তা, যে ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ করা হচ্ছে (4 (|) তিনি 
নির্ধারণ করে দেবেন। যদি ইফরাদ করতে বলেন তাহলে ইফরাদ করতে হবে, যদি কেরান করতে বলেন তাহলে কেরান 
করতে হবে, আর যদি তামাতু করতে বলেন তাহলে তামাত্ করতে হবে । এর অন্যথা হলে হবে না। বদলি-হজ, ইফরাদ হজ 
হতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। বরং ওপরে উল্লেখিত দ্বিতীয় হাদিসে হজ ও উমরা উভয়টার কথাই আছে । এতে, বদলি 
হজকারী তামাতু হজ করতে পারবে, এর দিকে ইশারা রয়েছে। 

বদলি হজকারী ইফরাদ ভিন্ন অন্য কোনো হজ করলে তার হজ হবে না, হাদিসে এমন কোনো বাধ্য-বাধকতা খোজে 
পাওয়া যায় না। ‘হজ’ শব্দ উচ্চারণ করলে শুধুই ইফরাদ বোঝাবে, এর পেছনেও কোনো শক্ত প্রমাণ নেই। কেননা হজের 
সাথে উমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে গিয়েছে বলে এক হাদিসে এসেছে। ৫41 $7 ০45 (হজে উমরা প্রবিষ্ট হয়েছে)ঃ 
তাই রাসূলুল্লাহ (3) খাছয়াম গোত্রের মহিলাকে তার পিতার বদলি-হজ করার অনুমতি দেয়ার সময় যে বলেছেন, £6 ৮ 
তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ করো’, এর দ্বারা তিনি উমরাবিহীন হজ বুঝিয়েছেন, এ কথার পেছনে আদৌ কোনো যুক্তি 
নেই। 

বদলি-হজ কেবলই ইফরাদ হজ হতে হবে, ফেকাহশান্ত্রের নির্ভরযোগ্য কোনো কিতাবেও এ কথা লেখা নেই। 
ফেকাহশাস্ত্রের কিতাবে যা লেখা আছে, তা হল, বদলি-হজ যার পক্ষ থেকে করা হচ্ছে তিনি যে ধরনের নির্দেশ দেবেন সে 
ধরনের হজই করতে হবে। এখানে আমি প্রসিদ্ধ কিতাব বাদায়েউস্সানায়ের (৬৬৩! ০৪-$ কিছু এবারত তুলে দিচ্ছি_ 
NI ০ ১ SH এও ৮০৬ সা 9৩৩ ০৬০০ ভা ০৬ এ ৩৮৮ AE ৮৪০ ০০০ ০১১০ ৪০৯: 3৪১০৮ bre ৮19 
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১৬০ এপি ৩৮ ০৪৬০৭ ০৯৯ পপ ০৪০০০ A ০৪ LLU ০০৭১ ০1 0০৮1 ০৫ শ ০০ | এ৪ 
i> ল০প 4190 ০১৬ এ ULE: 
অর্থাৎ, (যিনি বদলি-হজ করাচ্ছেন) তিনি যদি শুধু হজ করার নির্দেশ দেন অথবা শুধু ওমরা করার নির্দেশ দেন, আর 
বদলি-হজকারী কেরান হজ করল তবে বদলি-হজকারীকে-_ ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর কথা অনুসারে- ক্ষতিপূরণ দিতে 
হবে। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর নিকট, নির্দেশকারীর পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যাবে । এটাকে বরং 
এস্তেহসান মনে করি ও এ ব্যাপারে কিয়াস ছেড়ে দিই। যিনি বদলি হজ করাচ্ছে, তিনি যদি হজ করার নির্দেশ দেয় আর 
বদলি-হজকারী উমরা করে, তবে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কেননা সে নির্দেশ মোতাবেক কাজ করেনি । আর যদি সে 
উমরা করে, ও পরবর্তীতে মক্কা থেকে হজ করে তা হলে সকলের মতে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কেননা বদলি-হজকারীর প্রতি, 
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১৪২৪) 
+ _ মুসলিম : হাদিস নং ১২১৮ 


হজ, উমরা ও যিয়ারত গাইড ২১ 


যিনি হজ করালেন, তার নির্দেশ ছিল সফরটা হজের জন্য করার, পক্ষান্তরে সে সফর ব্যতীতই করেছে। কারণ প্রথম সফরটা 
সে উমরার জন্য ব্যবহার করেছে। তাই নির্দেশের উল্টো কাজ করেছে, সে জন্যই তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যদি 
নির্দেশদাতা হজ ও উমরা উভয়টা এক এহরামে একত্রিত করে আদায় করতে বলেন, আর বদলি-হজকারী নির্দেশদাতার জন্য 
শুধু হজ করল, কিন্তু উমরা করল নিজের জন্য, তবে সে- ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর এক আপাত বর্ণনা অনুসারে 
নির্দেশের উল্টো করল ৷” 

ওপরের উদ্ধৃতি এটা স্পষ্ট যে বদলি-হজ যিনি করাচ্ছেন তার কথা মতো হজ সম্পাদন করতে হবে। তিনি যে ধরনের 
নির্দেশ দেবেন সে ধরনের হজ করতে হবে। নির্দেশ মোতাবেক হজ না করলে কোথায় কোথায় ক্ষতিপূরণ দিতে হবে তা নিয়ে 
মতানৈক্য রয়েছে। বদলি-হজকারীকে, সর্বাবস্থায় ইফরাদ হজ করতে হবে, এ কথা ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মুহাম্মদ ও 
ইমাম আবু ইউসুফ কেউই বলেননি । 





১ - বাদায়েউস্‌ সানায়ে : খন্ড ২, পৃঃ ২১৩-২১৪ 


বাংলাদেশ থেকে হজযাত্রা: কিছু দিকনির্দেশনা 


বাংলাদেশ থেকে দ'ভাবে হজের সফর সম্পন্ন করতে পারেন। সরকারী ব্যবস্থাপনায় ও প্রাইভেট হজ-এজেন্সির মাধ্যমে । 
সরকারী ব্যবস্থাপনার আওতায় দুটি ক্যাটাগরি রয়েছে সবুজ ও নীল। এ দুটোর যে কোনো একটার আওতাভুক্ত হয়ে হজের 
সফর সম্পন্ন করতে পারেন। সবুজ ক্যাটাগরির হাজিদের জন্য মক্কা-মদিনায় প্রায় আধা কিলোমিটার এবং নীল ক্যাটাগরির 
হাজিদের জন্য এক কিলোমিটার বা তার থেকেও বেশি দূরত্বে বাসা বরাদ্দ করা হয়। 

বাসা-হোটেল কাছে দূরে, উন্নত-অনুন্নত হওয়ার উপর ভিত্তি করেই সবুজ ও নীল ক্যাটাগরি নির্ণয় করা হয়; কেননা 
অন্যান্য খরচ উভয় ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে অভিন্ন । আপনি সরকারী ব্যবস্থাপনায় হজ-গমন বিষয়ে মনস্থির করলে ধর্ম-মন্ত্রণালয়ের 
বেঁধে দেয়া সময় ও নিয়ম অনুযায়ী টাকা জমা দিন। ধর্ম-মন্ত্রণালয় কর্তৃক সরবরাহকৃত ফরম পূরণ করে যে কোনো 
অনুমোদিত ব্যাংকে টাকা জমা দিয়ে প্রদত্্‌ রসিদ নিয়ে জেলা প্রশাসকের অফিসে রিপোর্ট করুন। টাকা জমা দেয়ার রসিদ ও 
অন্যান্য কাগজ পত্র রাখতে হবে যত্ন সহকারে ও তা দেখিয়ে অফিস থেকে বলে দেওয়া সময়ে উপস্থিত হয়ে বিমানের টিকিট 
ও পিলগ্রিম পাস সংগ্রহ করতে হবে হজ ক্যাম্প থেকে । আপনার জমা দেয়া টাকা যে সব খাতে ব্যয় করা হয় তা হল নিম্নরূপ: 

১. বিমান ভাড়া । ২. এম্বারকেশন ফি। ৩. ভ্রমণ কর। ৪. ইনস্যুরেস ও সারচার্জ (ব্যাজ কার্ড, পুস্তিকা, কবজি-বেন্ট, 
আই,টি সার্ভিস, পিলগ্বিম পাস ইত্যাদি) ৬. মুয়াল্লিম - সৌদি আরবের হজ কন্ট্রাক্টার ফি ৭. মক্কা ও মদিনা শরীফের বাড়ি 
ভাড়া ৮. সৌদি আরবে অবস্থানকালীন খাওয়া-দাওয়া ও কোরবানি খরচ যা হাজিদেরকে বাংলাদেশেই ফিরিয়ে দেয়া হয়। 

বেসরকারি ব্যবস্থাপনার আওতায় “এ+” “এ” “বি” “সি” ইত্যাদি ক্যাটাগরি রয়েছে । আপনার শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী 
ক্যাটাগরি নির্বাচন করুন। যেসব এজেন্সির সুনাম, দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও সরকারের অনুমোদন রয়েছে সে গুলোর মধ্যে কোনো 
একটি তালাশ করে বের করুন। তাদের নির্ধারিত টাকা চুক্তি মাফিক পরিশোধ করুন। পাকা রসিদ ব্যতীত কেবল বিশ্বাসের 
ওপর টাকা দেবেন না কখনো । খরচের হিসাব এবং কী-কী সুবিধা আপনি তাদের কাছ থেকে পাবেন, এ ব্যাপারে মৌখিক 
নয়, বরং লিখিত চুক্তি করুন। যদিও আপনি এজেন্সি কর্তৃক ঘোষিত সুবিধাসমূহের অনেকগুলো থেকে খুব করুণভাবে বঞ্চিত 
হবেন তবুও । সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নয়, এমন কাফেলা বা এজেন্সিকে কখনো টাকা দেবেন না। 


১. স্বাস্থ্য পরীক্ষা: প্রতি জেলায় সিভিল সার্জনের নেতৃত্বে মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়। এ বোর্ডের মাধ্যমেই ব্যবস্থা 
করা হয় বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ৷ স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও মেনিনজাইটিস প্রতিরোধক টিকা, যা বাধ্যতামূলক, এ বোর্ডের মাধ্যমেই 
প্রদান করা হয়। স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও টিকা নিয়ে এ বোর্ড থেকে আপনাকে মেডিকেল সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে হবে। জেলা 
পর্যায়ে এ কাজটি সম্পূর্ণ করা সম্ভব না হলে পরবর্তীতে ঢাকায় হজ ক্যাম্পে এসে সম্পূর্ণ করবেন। এ সনদ ব্যতীত হজে 
যাওয়া সম্ভব হবে না। 

২. পুলিশ ছাড়পত্র: সরকারী ব্যবস্থাপনার হাজিদের জন্য জেলা প্রশাসকগণ পুলিশ সুপারের নিকট ছাড়পত্রের জন্য 
হজযাত্রীদের তালিকা প্রেরণ করেন। পুলিশ কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সেরে হজ অফিসে ছাড়পত্র সরবরাহের ব্যবস্থা নিয়ে 
থাকেন। 

৩. হজ প্রশিক্ষণ: সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পালনেচ্ছুদের জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহে সুবিধা 
মত সময়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে হজ যাত্রার ৩ দিন পূর্বে হজ ক্যাম্পে অবস্থানের সময় প্রশিক্ষণের 
ব্যবস্থা করা হয়। বেসরকারি হজ এজেন্সিগুলোর কোনো-কোনোটা ব্যক্তিগত উদ্যোগে সৌদি আরব গমনের পূর্বেই একদিন 
ব্যাপী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে । এসব প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে মনোযোগের সাথে অংশগ্রহণ করা উচিত । এ ছাড়াও কোনো 
কোনো বিজ্ঞ আলেম অথবা মসজিদ কর্তৃপক্ষ হজ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে সেখানেও অংশ গ্রহণ করা উচিত। হুজ্জাজ 
চেরিট্যাবল সোসাইটি বিভিন্ন জায়গায় এ ধরণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। 


অন্যান্য করণীয় ৪ ঢাকা হজ ক্যাম্পে 

হজ অফিস থেকে প্রেরিত অনুমতিপত্রে নির্ধারিত যে তারিখ থাকবে, সে তারিখে সকাল ১০টার মধ্যে হজ ক্যাম্পে গিয়ে 
রিপোর্ট করবেন। বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীগন এজেন্সির পরামর্শ অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। হজ 
ক্যাম্পে রিপোর্ট করার সময় সরকারী ব্যবস্থাপনার হাজিগণ সাথে করে আনবেন অনুমতিপত্র, ব্যাংকে টাকা জমা-দেয়ার 
ডুপ্লিকেট রসিদসমূহ, মেডিকেল সার্টিফিকেট ও অন্যান্য কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট এজেন্সির পরামর্শ অনুযায়ী সঙ্গে আনতে হবে । 


হজ, উমরা ও যিয়ারত গাইড ২৩ 


হজ ক্যাম্প ডরমিটরিতে শুধুমাত্র হজযাত্রীদের অনুমতি দেয়া হয়। তাই আত্মীয় স্বজন সাথে আনা উচিত নয়। তবে নীচ 
তলায় আত্মীয় স্বজনগণ তাদের হজযাত্রীকে নানাবিধ দাপ্তরিক কাজে সহায়তা দিতে পারেন। হজ ক্যাম্পে পান খাওয়া বা 
ধূমপান করা নিষিদ্ধ। প্রয়োজনীয় খাবার সরবরাহের জন্য রয়েছে ৩ টি ক্যান্টিন যা খোলা থাকে রাত দিন ২৪ ঘণ্টা । তাই 
বাইরে থেকে খাবার নিয়ে আসার কোনো প্রয়োজন নেই। টিকিট, পিলগ্রিম পাস, বৈদেশিক মুদ্রা ও অন্যান্য কাগজপত্র খুবই 
যত্নের সহিত সংরক্ষণ করবেন। এ গুলো হারিয়ে গেলে হজে যাওয়া সম্ভব হবে না। মালামাল বহনের জন্য যে লাগেজ বহন 
করবেন তার গায়ে নাম, পিলগ্রিম পাস নং ও ঠিকানা লিখে নেবেন। কমপক্ষে ২সেট এহরাম, ২সেট পায়জামা-পাঞ্জাবি, ২টি 
লুঙ্গি, ২টি টুপি, ২টি গেঞ্জি, একটি তোয়ালে, ২টি গামছা সঙ্গে নেবেন । শীত মৌসুম হলে দু একটি গরম কাপড় বিশেষ করে 
চাদর সঙ্গে নেবেন। আপনার কোন অসুখ থেকে থাকলে ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী পর্যাপ্ত পরিমাণ ওষুধ সঙ্গে নেবেন। 
বাংলাদেশ হজ মিশন জটিল কোনো রোগের চিকিৎসা দেয় না। সৌদি আরবে ওষুধের দামও প্রচুর। তাই এ ব্যাপারে 
বিশেষভাবে যত্ববান হবেন । 


জেদ্দা বিমান বন্দরে 

জেদ্দা বিমান বন্দরে বিমান থেকে বিশ্রাম কক্ষে গিয়ে অপেক্ষা করুন। বিশ্রাম কক্ষ হতে বহির্গমন বিভাগে গিয়ে পিলগ্রিম 
পাসে সিলমোহর লাগাতে হবে । এখানে আপনাকে লাইন বেঁধে বসতে হবে। পিলগ্রিম পাসে সিল লাগানো সম্পূর্ণ হলে 
আপনার ব্যাগ সংগ্রহ করবেন। ব্যাগ মেশিনে স্ক্যান করিয়ে মূল বিল্ডিং থেকে বের হয়ে যাবেন । বের হওয়ার গেটেই ট্রান্সপোর্ট 
কর্তৃপক্ষ আপনার কাছ থেকে ব্যাগ নিয়ে নেবে যা আপনি জায়গা মতো পেয়ে যাবেন। 

একটু সামনে এগোলে কিছু অফিসার দেখতে পাবেন। তারা আপনার পিলগ্রিম পাসে বাসের টিকিট লাগিয়ে দেবে। 
কোনো একটি টিকিট অব্যবহৃত থেকে গেলে তার পয়সা দেশে আসার সময় ফেরত পাবেন যা জেদ্দা বিমান বন্দর থেকে 
সংগ্রহ করে নিতে হবে। 

বাংলাদেশের পতাকা টানানো জায়গায় গিয়ে পাসপোর্টে মুয়াল্লিমের স্টিকার লাগাবেন। এরপর বাসে ওঠার জন্য লাইন 
ধরে দীড়াবেন। আপনার মাল-সামানা গাড়িতে ওঠানো হল কি-না সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে নিন। বাসে ওঠার পর ড্রাইভার 
হজ যাত্রীদের পিলগ্রিম পাস (পাসপোর্ট) নিয়ে নেবেন, এবং মক্কায় পৌছে হজ কক্ট্রাক্টর (মুআস্সাতৃত তাওয়াফার) কাছে 
সেগুলো হস্তান্তর করবেন। 


মক্কায় ও মদিনায় 

বাস থেকে নেমে প্রথমে নিজের মাল-সামানা সংগ্রহ করে নেবেন। মাল-সামানা নিয়ে সরকার অথবা এজেন্সির ভাড়া-করা 
বাসায় আপনার জন্য নির্দিষ্ট করে-দেয়া কক্ষে গিয়ে উঠবেন । প্রথমে মক্কায় এসে থাকলে গোসল করে খাওয়া দাওয়া সেরে 
সামান্য বিশ্রাম নিয়ে উমরা আদায়ের প্রস্তুতি নিন। সরকারি ব্যবস্থাপনার আওতাধীন হলে আপনার ফ্ল্যাটে অথবা আপনার 
নাগালের মধ্যে কোনো আলেম আছেন কি-না তা জেনে নিন। আলেম না পেলে হজ উমরা বিষয়ে যাকে বেশি জ্ঞানসম্পন্ন মনে 
হবে তার নেতৃত্বে উমরা করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন। যাওয়ার পথে কিছু জিনিসকে আলামত হিসাবে নির্ধারণ করবেন 
যাতে হারিয়ে গেলে সহজেই আপনার বাসা খুজে বের করতে পারেন। আলেম অথবা নেতা নির্ধারণের সময় হকপন্তী কি-না, 
তা ভালো করে যাচাই করে নেবেন। অন্যথায় আপনার উমরা নষ্ট হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। 

মক্কায় পৌছার পর মুয়াল্লিম অফিস থেকে দেয়া বেল্ট সবসময় সঙ্গে রাখবেন। এ বেল্টে মুয়াল্লিম অফিসের নম্বর লেখা 
আছে, যা আপনি হারিয়ে গেলে কাজে লাগবে । ঘর হতে বাইরে যাওয়ার সময় বেশি টাকা পয়সা সঙ্গে রাখবেন না। কেননা 
ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যেতে পারে অথবা পকেটমারের পালায় পড়তে পারেন। আর সবসময় দলবদ্ধ হয়ে চলার চেষ্টা করবেন। 
একা কখনো ঘরের বাইরে যাবেন না যতক্ষণ না আপনার বাসার লোকেশন ভালভাবে আয়ত্ব করতে না পারেন । 

রোদের মধ্যে বাইরে বেশি ঘোরা-ফেরা করবেন না। প্রচুর ফলের রস ও পানি পান করবেন। প্রয়োজনে লবণ মিশিয়ে 
পান করবেন। অনেকেই একের পর এক উমরা করে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকবেন । শারীরিক 
অসুস্থতা অনুভব করলে বাংলাদেশ হজ মিশনের ডাক্তার অথবা সৌদি সরকার কর্তৃক স্থাপিত চিকিৎসাকেন্দ্রসমূহে গিয়ে 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপত্র ও ওষুধ সংগ্রহ করবেন। এ ব্যাপারে কোন অলসতা করা উচিত হবে না। কেননা হজের কার্যক্রম অসুস্থ 
শরীর নিয়ে সম্পন্ন করা খুবই কঠিন। হজ এজেন্সি বা মুয়াল্লিমের সাথে কোনো সমস্যা দেখা দিলে আলোচনার মাধ্যমে ঠান্ডা 
মাথায় সমাধানের চেষ্টা করবেন । বাংলাদেশ হজ মিশনের কর্মকর্তাদের সাহায্যও নিতে পারেন, যদি প্রয়োজন মনে করেন । 


মিনায়-আরাফায় 
৭ জিলহজ দিবাগত রাতে অথবা ৮ জিলহজ সকালে এহরাম অবস্থায় মুয়াল্লিম কর্তৃক সরবরাহ-কৃত বাসে মিনার উদ্দেশ্যে 
রওয়ানা হবেন। সাথে হালকা কিছু কাপড়-চোপড়, শুকনো খাবার ও সামান্য টাকা পয়সা নেবেন। মুল্যবান জিনিসপত্র 
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সাবধানে ঘরে রেখে যাবেন। নিরাপত্তার স্বার্থে টাকা পয়সা মুয়াল্লিমের অফিসের কর্মকর্তার নিকট জমা রাখতে পারেন । তবে 
টাকা আমানত রেখে রসিদ নিতে ভুলবেন না। শক্ত-সবল এবং মাইলের পর মাইল পায়ে হেটে অতিক্রম করায় অভ্যস্ত না হলে 
মিনা আরাফায় পায়ে হেঁটে যাওয়ার পরিকল্পনা করবেন না। 

কঙ্কর মারার সময় কখনো পায়ের স্যান্ডেল খুলে গেলে অথবা হাত হতে কঙ্কর পড়ে গেলে তা উঠাতে চেষ্টা করবেন না। 
নিজেরা হাদী জবেহ করার পরিকল্পনা করলে সবার পক্ষ থেকে সবল ও তরুণ ২/৩ জনকে প্রতিনিধি করে হাদী জবেহ 
করবেন। তবে এ প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হওয়ায় মক্কা মদিনায় যে কোনো ব্যাংকে অগ্রিম টাকা জমা দিয়ে রসিদ সৎ 

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ হজযাত্রীদের পক্ষ থেকে হাদী জবেহ করে দেবেন। এই প্রক্রিয়াটি সহজ ও নিশ্চিত। তাই অতি 

লোভনীয় অন্যসব প্রস্তাব বাদ দিয়ে এটাই বেছে নিন। মিনায় বা আরাফায় কখনও নিজের তাবু হারিয়ে ফেললে বাংলাদেশ হজ 
মিশনের তাবুতে পৌছার চেষ্টা করুন৷ সেখান থেকে কোনো না কোনো উপায়ে নিজ তাবুতে ফিরে আসার ব্যবস্থা হবে, অথবা 
আপনার হজ পালনে কোনো সমস্যা হবে না। 

আরাফার ময়দানে জাবালে আরাফায় উঠার চেষ্টা করবেন না এমনকি তার কাছেও যাওয়ার চেষ্টা থেকেও বিরত থাকুন । 
আরাফায় হারিয়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক । তবে নিজ তীবুতে ফিরে আসা খুবই কঠিন। তাই নিজ তীবুতেই অবস্থান করুন। 
টয়লেট ব্যবহার করতে হলেও কাউকে সঙ্গে নিয়ে বের হোন মুযদালেফাতেও টয়লেট ব্যবহারের প্রয়োজন হলে একই পন্থা 


অবলম্বন কবহন । 


হজের সফর শুরু 


১.সরকারী ব্যবস্থাপনায় যাবেন না বেসরকারি কাফেলা- ট্রাভেল এজেন্সির মাধ্যমে যাবেন এসব ব্যাপারে সৎ-নেককার ও 
অভিজ্ঞ লোকদের পরামর্শ নিন, ও এস্তেখারা করুন৷ এস্তেখারার নিয়ম হল- প্রথমে ভাল করে ওজু করুন। দু'রাকাত সালাত 


আদায় করুন ও মনযোগের সাথে এই দোয়াটি পড়ুন ও | শব্দের পর যে বিষয়ে এস্তেখারা করছেন সে বিষয়টি উল্লেখ 
করুন_ 
৫ ৮50 ১6 ৩5 ANG ASG 3 355 $ 450 ৩4৯ ৬০ HG 308 BIE ৩৬৪ Hii Hh 
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২. সফরে বের হওয়ার পূর্বে মুস্তাহাব হল, দেনা-পাওনা বিষয়ে একটি অসিয়তনামা লেখা ও উক্ত অসিয়তনামায় 
একজনকে সাক্ষী হিসেবে রাখা । 

৩. আপনার কাছে কেউ কোনো জিনিস আমানত রেখে থাকলে তা মালিকের কাছে পৌছিয়ে দিন। 

8. ছেলে-সন্তান, পরিবার পরিজনকে তাকওয়া-পরহেজগারির ব্যাপারে বুঝান, অসিয়ত করুন। তারা যেন আপনার 
অনুপস্থিতিতে আরো বেশি একাগ্রতা নিয়ে দ্বীন-ধর্ম মেনে চলে, কোনো পাপ কর্মের ধারে-কাছে না যায় এ সব ব্যাপারে 
তাদেরকে বুঝান। এ ধরনের অসিয়ত ইসলামি শরিয়তে মুস্তাহাব । 

৫. কোনো হক্কানি আলেম বা নেককার ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির সফর-সঙ্গী হোন। তাতে হজ-ওমরা পালনসহ তাকওয়া- 
পরহেজগারির সীমানায় থেকে হজের পবিত্র সফর সম্পন্ন করা সহজ হবে । বিশেষ করে ভূলভ্রান্তি থেকে বেঁচে-থাকা সম্ভব হবে 
বলে আশা করা যায়। 

৬. পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব, পরিবার-পরিজন, আলেম-ওলামা ও আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে বলে-কয়ে বিদায় 
নেয়া মুস্তাহাব | 

৭. যাদেরকে ছেড়ে হজের সফরে বের হচ্ছেন তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবেন,259 ২৩ 3 এ৷ 4 ১১১৭" -আমি 
তোমাদেরকে আল্লাহর হেফাযতে রেখে যাচ্ছি যার হেফাযতে- থাকা কেউই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না” নবী আকরাম (8) তার 





১ - বোখারি : হাদিস নং ১০৯৬ 
২ _ আব্দুল্লাহ বিন ওমরের (০) একটি হাদিসে পরিষ্কারভাবে এ কথাটি ব্যক্ত হয়েছে। 
* - দেখুন ইবনে মাযাহ : হাদিস নং ২৮২৫ 
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সাথিদের কেউ সফরে বের হওয়ার উপক্রম করলে তিনি বলতেন, 4০212 44409 40১ 4১১০ -আমি তোমার দ্বীন 
তোমার আমানত এবং তোমার আমলের সমাপ্তি পর্যায়কে আল্লাহর হেফাযতে ছেড়ে যাচ্ছি।” কোনো মুসাফির রাসূলুল্লাহ 
(8) এর নিকট নসিহতের প্রার্থনা করলে আল্লাহর রাসূল বলতেন 
CE Es 2816 5 525 435 7555 SFE I 
আল্লাহ তা'আলা তোমাকে তাকওয়া দ্বারা ভূষিত করুন৷ তোমার গুনাহ ক্ষমা করে দিন এবং তুমি যেখানেই অবস্থান করো 
তোমার জন্যে কল্যাণকে সহজলভ্য করে দিন ।* 
৮. ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এই দোয়াটি পড়া মুস্তাহাব 
(4১ নি সিল 5ণসি সঠ সতত 
হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি নিজে বিভ্রান্ত হওয়া থেকে, এবং অপর দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া থেকে, 
নিজে পদস্থলিত হওয়া থেকে, এবং অপর দ্বারা পদস্থলিত হওয়া থেকে । কারো উপর জুলুম করা থেকে এবং আমি কারো দ্বারা 
নির্যাতিত হওয়া থেকে । কারো সাথে মূর্খতাপূর্ণ আচরণ করা থেকে, এবং অন্যের মূর্খতা জনিত আচরণে আক্রান্ত হওয়া 
থেকে ।* 

৯. গাড়ি, বিমান বা যে কোন যানবাহনে উঠে দোয়া পড়া মুস্তাহাব। সে হিসেবে যানবাহনে উঠে এই দোয়াটি পড়ুন 
20105৮2০385 8040 SAE ৫০ এ ৫১ ৪4 এ ৩০1 এ ০ ৬ ০৬২৩ এজ এ পূর্ত cf 
০৪180 ০৩135851320 3 কিউ এট এ ০৮৪15 US El ২৯40 ৬১ ৩০০৭ ৩৪ ৬৪৩ 
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(আল্লাহ মহান। আল্লাহ মহান। আল্লাহ মহান। পবিত্র সেই মহান সত্তা যিনি আমাদের জন্যে একে বশীভূত করে 
দিয়েছেন, যদিও আমরা একে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আর আমরা অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করব আমাদের 
প্রতিপালকের নিকট । হে আল্লাহ! আমাদের এ সফরে আমরা তোমার নিকট প্রার্থনা জানাই পূর্ণ হেদায়েত ও তাকওয়ার এবং 
এমন আমলের যা তুমি পছন্দ কর। হে আল্লাহ! আমাদের জন্যে এ সফরকে সহজসাধ্য করে দাও । হে আল্লাহ! এ সফরে 
তুমিই আমাদের সাথি আর (আমাদের গৃহে রেখে আসা) পরিবার পরিজনের তুমিই খলিফা (রক্ষণাবেক্ষণ কারী) হে আল্লাহ 
অমারা তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি সফরের ক্লেশ হতে ও অবাঞ্ছিত কষ্টদায়ক দৃশ্য দর্শন হতে ৷“ 

১০. সফরে সকলে মিলে একজনকে আমির নির্ধারণ করা মুস্তাহাব। এতে করে যে কোন বিষয়ে সহজে সিদ্ধান্তে পৌছা 
যায়, এবং এক্য সুদৃঢ় হয়। রাসূলুল্লাহ (&6) এরশাদ করেন, তিনজনের একটি দল সফরে বের হলে একজনকে যেন আমির 
বানিয়ে নেয়া হয়।১ 

১১.পথে কোথাও অবস্থানের প্রয়োজন হলে দলের সকলে একত্রে একস্থানে মিশে থাকা মুস্তাহাব ৷ রাসুলুল্লাহ (46) এর 
কতিপয় সাহাবি কোথাও অবতরণ করলে বিভিন্ন উপত্যকা এবং গিরিপথে বিক্ষিপ্ত হয়ে যেতেন। একবার রাসূলুল্লাহ (3%) (এ 
কাজের নিন্দা জানিয়ে) বলেন, তোমাদের এ কিক্ষিপ্ততা শয়তানের পক্ষ থেকে। 

১২. সফর অবস্থায় কোথাও অবতরণ করলে এই দোয়াটি পড়বেন 

9 ৩25 ৩৬৫ dt 4৫১০৪ 

“আমি আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ কালেমা সমূহের মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করছি তার সৃষ্ট-বস্তর সমুদয় অনিষ্ট থেকে ।”? 
যদি কোন ব্যক্তি নতুন স্থানে গিয়ে এ দোয়া পড়ে তাহলে সেখান থেকে ফেরত আসা পর্যন্ত কোন বস্তু তার বিন্দু পরিমাণ ক্ষতি 
করতে পারবে না। 

১৩. উঁচু স্থানে ওঠার সময় এ 4 বলা এবং নিচুস্থানে অবতরণের সময় ১৮ -বলা মুস্তাহাব । জাবের (৪) বর্ণিত 
হাদিস তাই প্রমাণ করে ।” তবে হজের এহরাম অবস্থায় তালবিয়া পাঠের সময়সীমায় উল্লেখিত জায়গাসমূহে তালবিয়া পড়া 
বাঞ্চনীয় । 

১৪. সফরে ভোরের আলো ফুটতে লাগলে নিম্নোক্ত দোয়া পড়া মুস্তাহাব - 





- আহমদ : ২/৪০৩ 

- আলবানী : সহিহু আবি দাউদ :২/৪৯৩ 

- তিরমিযী : হাদিস নং ৩৩৬৬ 

- আবু দাউদ : হাদিস নং ৪৪৩০ 

- মুসলিম : হাদিস নং ১৩৪২ 

- ৯০12০৬১০০০৭ ২৯৩ ES (আবু দাউদ:২২৪১) 
- মুসলিম : ২/২০৮০ 

বোখারি : হাদিস নং ২৯৯৩ 
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শ্রোতা শুনুক আমাদের কর্তৃক আল্লাহর প্রশংসা ও তীর উত্তম নেয়ামতের বর্ণনা। হে অমাদের প্রতিপালক, আমাদের 
সাথে থাকুন, আমাদের উপর অনুকম্পা ও নিয়ামত বর্ষণ করুন। আশ্রয় চাইছি আল্লাহর কাছে জাহান্নামের আগুন থেকে ৷ 

১৫. সফরে বেশি পরিমাণ আল্লাহর নিকট দোয়া করা মুস্তাহাব; কারণ সফরে দোয়া কবুল হয়ে থাকে এবং কাজ্জিত বস্তু 
প্রদান করা হয়। 

১৬. জ্ঞান ও সামর্থ্য অনুযায়ী সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হতে মানুষদেরকে বারণ করবেন। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে 
জরুরি হচ্ছে, যে বিষয়ে আদেশ বা নিষেধ করবেন, আগে নিজে সে বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করবেন এবং নম ব্যবহার ও 
মাধুর্বপূর্ণ ভাষার মাধ্যমে তা প্রয়োগ করবেন। 

১৭. সর্বপ্রকার অন্যায়-অপরাধ ও গুনাহ থেকে দূরে থাকবেন । কাউকে মন্দ বলবেন না। কাউকে শারীরিকভাবে কষ্ট 
দেবেন না। এমন ভিড় ও জটলা পাকাবেন না যে অপর হাজিদের কষ্ট হয়। সবসময় ভিড় এড়িয়ে চলবেন। সকল প্রকার 
গিবত দোষচর্চা, পরনিন্দা কুৎসা রটনা মুনাফেকিসহ পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট হয়, দূরত্ব সৃষ্টি হয়, শ্রদ্ধাবোধ লোপ পায় এমন 
সকল কাজ এড়িয়ে চলবেন । মিথ্যা কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকবেন । এবং না জেনে ধর্মীয় কোন বিষয়ে মুখ খুলবেন না। 
মোটকথা যাবতীয় অন্যায় ও অশ্লীল কাজ বর্জন করবেন কঠিনভাবে । আল্লাহ তা'আলা বলেন__ 
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-হজ হয় সুবিদিত কয়েকটি মাসে। যে কেউ এ মাস গুলোতে হজ করা স্থির করে, তার জন্য হজে যৌনতা, অন্যায় 
আচরণ ও কলহ-বিবাদ বিধেয় নয় ।২ তাছাড়া হারাম এলাকার ন্যায় পবিত্র স্থানে কোনো গুনাহ করা অন্য স্থানের মতো নয়। 
আল্লাহ তা'আলা বলেন__ 
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-আর যে ব্যক্তি মসজিদুল হারামে সীমা-লঙ্ঘন করার ইচ্ছা পোষণ করে, আমি তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাব ৩ 

১৮. অত্যাবশ্যকীয়ভাবে পালনীয় সকল ফরজ ও ওয়াজিবের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন যার শীর্ষে রয়েছে সালাত । বিশেষ 
করে ফরজ সালাতসমূহ জামাতের সাথে সময় মত আদায়ে সবিশেষ যত্নবান থাকবেন, পাশা-পাশী অন্যান্য ইবাদত, যথা, 
কুরআন তিলাওয়াত, জিকির-আযকার, দোয়া, পরোপকার, দান-সদকা ইত্যাদি অধিক পরিমাণে করার চেষ্টা করবেন। 

১৯. সফর অবস্থায় মানুষের সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে সুন্দর আচরণ বজায় রাখবেন। 

২০. যারা দুর্বল, সফর অবস্থায় তাদের সহায়তা করুন, পয়সা দিয়ে হোক শ্রম দিয়ে হোক বা পরামর্শের মাধ্যমে হোক যে কোনো 
উপায়ে তাদেরকে সহায়তা করার চেষ্টা করুন। নিজ সাথিবৃন্দের প্রতিও এরূপ সহমর্মীতাপূর্ণ আচরণ করে যাবেন। 

২১. সফরের কার্যক্রম শেষ হয়ে গেলে খুব দ্রুত বাড়ি ফিরে আসবেন । অকারণে বিলম্ব করবেন না। 

রাসূলুল্লাহ (6) বলেন, সফর আযাবের একটি টুকরো বিশেষ । তোমাদেরকে স্বাধীন ভাবে খাবার, পানীয় ও নিদ্রা হতে 
বাধা দিয়ে থাকে, সুতরাং তোমাদের সফরের কাজ সারা হয়ে গেলেই অতি দ্রুত পরিজনের নিকট ফিরে আসবে। 

২২. সফর থেকে ফেরার সময় রাসূলুল্লাহ (বু) থেকে প্রমাণিত দোয়া ও জিকিরগুলো পড়া মুস্তাহাব । নবী (8) যখন 
কোন যুদ্ধ বা হজ-উমরার সফর থেকে ফিরতেন তখন প্রত্যেক উচু স্থানে তিন বার করে 7 | বলতেন। অত:পর 
বলতেন__ 
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‘আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি অদ্ধিতীয়। তার কোনো শরিক নেই। রাজত্ব তারই । প্রশংসাও তার । তিনি 
সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান । অমরা প্রত্যাবর্তন করছি সফর থেকে তাওবা করতে করতে, ইবাদতরত অবস্থায়, এবং 
আমাদের প্রভুর প্রশংসা করে করে। আল্লাহ তার অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন এবং স্বীয় বান্দাকে সাহায্য করেছেন, সকল গোত্রকে 
একাই পরাভূত করেছেন ।” 

২৩. দীর্ঘ দিনের সফর হলে একান্ত প্রয়োজন না হলে রাত্রিকালে বাড়ি ফিরতে রাসুলুল্লাহ (46) নিষেধ করেছেন। 

২৪. সফর থেকে ফেরার পর বাড়ি প্রবেশের পূর্বে পাশের মসজিদে গিয়ে দ: রাকাত সালাত আদায় করা মুস্তাহাব । 


রাসূলুল্লাহ (3%) এরূপ করতেন? 





মুসলিম : হাদিস নং ৪৮৯৫ 

- সূরা আল বাকারা : ১৯৭ 

- সুরা আল হাজ্জ : ২৫ 

- বুখারী ৭/১৬৩ মুসলিম ২/৯৮০ 

- ৩০৪১৭ ৩৯ ৯৮৫০৪ im PPE Ble এ৬এ। এ IO (মুসলিম : ২৪২৮) 
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২৫. সফর থেকে ফেরার পর নিজ পরিবার ও আশে পাশের শিশুরা তাকে 
ইস্তেকবাল-অভ্যর্থনা করলে তাদের সাথে হদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার করা, তাদের স্নেহ করা, মুস্তাহাব । ইবনে আব্বাস (০) এর 
হাদিসের দাবিও তাই। 

২৬. অপরকে হাদিয়া দেয়া এবং অপরের হাদিয়া গ্রহণ করা যুস্তাহাব। এর মাধ্যমে হদ্যতা বৃদ্ধি পায়, মনের কৌলীন্য দূর 
হয়। এবং সহাবস্থান সহজ হয়। রাসুলুল্লাহ (&) এরশাদ করেন, তোমরা পরস্পর হাদিয়া আদান- প্রদান কর এতে 
পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে। 

২৭. মুসাফির সফর থেকে ফিরে এলে তার সাথে মু'আনাকা করা মুস্তাহাব। সাহাবায়ে কেরাম এরূপ করতেন বলে 
হাদিসে এসেছে, যেমন আনাস (৯) বলেন, তারা (সাহাবাগণ) যখন পরস্পর মিলিত হতেন মুসাফা করতেন আর যখন সফর 
থেকে ফিরে আসতেন মুআনাকা করতেন ৷ 

১৮ সফব (থকে ফিবে এস স্বীয় সাথি সঙ্গী ও বন্ধ বান্দবাদব একনিত কবা এবং খাবারের আয়োজন করা মুস্তাহাব । 


মীকাত ও এহরাম 


মীকাত 
স্থান অথবা কালের সীমারেখাকে মীকাত বলে। অর্থাৎ এহরাম ব্যতীত যে স্থান অতিক্রম করা যায় না, অথবা যে সময়ের পূর্বে 
হজের এহরাম বাধা যায় না সেটাই হল মীকাত। 

স্থান বিষয়ক মীকাত (মীকাতে মাকানি) 

বেশ দূর থেকে এহরাম বেঁধে রওয়ানা হওয়া আল্লাহর পানে ছুটে যাওয়ার ইচ্ছা-আগ্রহকে আরো মজবুত, আরো পরিপক্ক 
করে তোলে । নিজের ঈমানি জোশ-জযবাকে শতগুণ বাড়িয়ে ধীরে ধীরে বায়তুল্লাহ শরীফের দিকে এগিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে 
আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ককে বহুগুণে দৃঢ় করে দেয় এ ধরনের প্রস্তুতি । এ জন্যই, হয়তো, হজে মীকাতের নিয়ম রাখা 
হয়েছে। মীকাত সম্পর্কে হাদিসে এসেছে, “রাসূলুল্লাহ (3%) সীমানা বেঁধে দিয়েছেন--মদিনাবাসীদের জন্য যুল হুলায়ফা, 
এবং যারা অন্যত্র থেকে ওই পথে আসে হজ ও উমরা আদায়ের ইচ্ছা নিয়ে তাদের জন্য। আর যারা এ সীমার অভ্যন্তরে 
বসবাস করবে তাদের স্বস্থানই তাদের এহরামের জায়গা । তন্রপভাবে মক্কাবাসী মক্কা থেকে ।* অন্য এক হাদিসে 
ইরাকবাসীদের মীকাত যাতু ইর্ক নির্ধারণ করা হয়েছে।* 

মক্কা থেকে মীকাতসমূহের দূরত্ব 

যুল হুলায়ফা: মক্কা থেকে ৪২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত । বর্তমানে আবয়ারে আলী বলে জায়গাটি পরিচিত । মদিনাবাসী 
এবং ওই পথ হয়ে যারা আসেন যুল হুলায়ফা তাদের মীকাত। 

জুহফাহ: এই জায়গাটি বর্তমানে পরিত্যক্ত হওয়ায় রাবেগ থেকে মানুষেরা এহরাম বাঁধে । মক্কা থেকে রাবেগের দূরত্‌ 
১৮৬ কিলোমিটার । সৌদি আরবের উত্তরাঞ্চলীয় এলাকার লোকজন, পশ্চিম ও উত্তর আফ্রিকার লোকজন, লেবানন, সিরিয়া, 
জর্ডান ও ফিলিস্তিনবাসীরা এই জায়গা হতে এহরাম বাধেন। 

কারনুল মানাযেল: এই জায়গার অন্য নাম আস্্সাইলুল কাবির । মক্কা থেকে এর দূরত্্‌ ৭৮ কিলোমিটার । ইরাক ইরান ও 
অন্যান্য উপসাগরীয় অঞ্চলের লোকদের মীকাত হল এই কারনুল মানাযেল। 

য়ালামলাম: মক্কা থেকে এর দূরত্ব ১২০ কিলোমিটার ইয়েমেনবাসী ও পাক-ভারত-বাংলাসহ প্রাচ্য ও দূর প্রাচ্য হতে 
আগমনকারীদের জন্য মীকাত হল এই য়ালামলাম। 

যাতু ইরক: মক্কা থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। বর্তমানে এই মীকাতটি পরিত্যক্ত। কেননা ওই পথ হয়ে 
বর্তমানে কোনো রাস্তা নেই। স্থল পথে আসা পূর্বাঞ্চলীয় হাজিরা বর্তমানে সাইল অথবা যুল-হুলায়ফা থেকে এহরাম বাধেন। 











১ - 192৮৩ ১২, cl ls ০1১৯১৮০০।53১৩ = এপ ৩৬ (তিবরানী : ১/৯৭) আলবানী এ হাদিসটি সহিহ বলেছেন । 

২_ দেখুন বোখারি : হাদিস নং ৩০৮৯ 
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২৮ হজ, উমরা ও যিয়ারত গাইড 


হাদিস অনুযায়ী মীকাতের বাইরে থেকে আসা হাজিদের জন্য মীকাত থেকে এহরাম বাধা ওয়াজিব । তবে যারা মীকাতের 
সীমানার অভ্যন্তরে বসবাস করেন তাদের অবস্থানের জায়গাটাই হল তাদের মীকাত। অর্থাৎ যে যেখানে আছে সেখান থেকেই 
হজের এহরাম বাধবে । তবে মক্কার হারাম এরিয়ার ভেতরে বসবাসকারী ব্যক্তি যদি উমরা করতে চায় তা হলে তাকে হারাম 
এরিয়ার বাইরে- যেমন তানয়ীম তথা আয়শা মসজিদে গিয়ে এহরাম বাধতে হবে । 


মীকাতে মাকানি বিষয়ে কিছু সমস্যার সমাধান 

যদি কারও পথে দুটি মীকাত পড়ে তাহলে প্রথম মীকাত থেকেই এহরাম বাঁধা উত্তম। তবে দ্বিতীয় মীকাত থেকেও 
এহরাম বাধা চলে । বাংলাদেশ থেকে মদিনা হয়ে মক্কায় গমনকারী হাজিগণ এই মাসআলার আওতায় পড়েন। অতঃপর তারা 
জেদ্দা বিমান বন্দরের পূর্বে যে মীকাত আসে সেখান থেকে এহরাম না বেঁধে মদিনা থেকে মক্কা যাওয়ার পথে যে মীকাত 
পড়ে-_যুল হুলায়ফা_ সেখান থেকে এহরাম বাধেন। 

যদি কোনো ব্যক্তি এহরাম না বেধে মীকাত অতিক্রম করত: ভেতরে চলে আসে তার উচিত হবে মীকাতে ফিরে গিয়ে 
এহরাম বাধা । এমতাবস্থায় তার ওপর ক্ষতিপূরণ হিসেবে ‘দম’ দেয়া ওয়াজিব হবে না। মীকাতে ফিরে না গিয়ে যেখানে আছে 
সেখান থেকে এহরাম বাধলে হজ-উমরা হয়ে যাবে বটে তবে ‘দম’ দেয়া ওয়াজিব হবে। স্মরণ করিয়ে দেওয়া ভাল যে, 
এহরাম না বেঁধে মীকাত অতিক্রম করে ফেললে ভেতরে ঢুকে মসজিদে আয়শায় গিয়ে হজের এহরাম বাধলে চলবে না, 
কেননা মসজিদে আয়শা হেরেম এলাকার অভ্যন্তরে বসবাসকারীদের উমরার মীকাত। 


কাল বিষয়ক মীকাত (মীকাতে যামানি) 

পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে, ‘হজ হয় নির্দিষ্ট কয়েকটি মাসে? ৷” 

এ নির্দিষ্ট মাসগুলো হল- শাওয়াল, যিলকদ ও জিলহজ মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত । কারও কারও মতে জিলহজ মাসের 
পুরোটাই হজের মাস। 

শাওয়াল মাস থেকে যেহেতু হজের মাস শুরু হয় তাই শাওয়াল মাসের পূর্বে হজের এহরাম বাধা উচিত হবে না। তা বরং খেলাফে 
সুন্নত ও মাকরুহে তাহরীমি হবে। 

এহরাম 

এহরামের মাধ্যমে হজের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। এহরাম শব্দের আভিধানিক অর্থ হারাম করা। হাজি সাহেবগণ হজ 
অথবা উমরা অথবা উভয়টা পালনের উদ্দেশ্যে নিয়ত করে তালবিয়া পাঠ করেন তখন তাদের উপর কতিপয় হালাল ও জায়েয 
বস্তুও হারাম হয়ে যায়। একারণেই এ-প্রক্রিয়াটিকে এহরাম বলা হয়। 


এহরাম বাধার সময় 

হজ অথবা উমরার উদ্দেশ্যে সৌদি আরব গমন করলে এহরাম ব্যতীত নির্দিষ্ট সীমারেখা-_মীকাত-_পার হওয়া যায় না, এ 
বিষয়ে আগেই আলোচনা হয়েছে বাংলাদেশ থেকে হজে যাওয়ার সময় বিমানে থাকা অবস্থাতেই মীকাত এসে যায়। মীকাত 
নিকটবর্তী হলে বিমানে কর্তব্যরত ব্যক্তিরা হাজি সাহেবদেরকে এ ব্যাপারে ঘোষণা দিয়ে জানিয়ে দেন। সে সময়ই এহরামের 
নিয়ত করা উত্তম। কেননা রাসূলুল্লাহ (6) মীকাতের পূর্বে এহরামের নিয়ত করেননি ।২ তবে বিমানে আরোহণের পূর্বেই 
এহরামের যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করে নেবেন। শুধুমাত্র নিয়তটা বাকি রাখবেন । বিমানে আরোহণের পূর্বেও এহরামের নিয়ত 
করতে পারেন, তবে তা খেলাফে সুন্নত হওয়ায় কেউ কেউ মাকরুহ বলেছেন।* আপনি যদি প্রথমে মদিনায় যাওয়ার নিয়ত 
করে থাকেন তাহলে এসময় এহরামের নিয়ত করার দরকার নেই । কেননা মদিনা থেকে মক্কায় আসার পথে আরেকটি মীকাত 
পড়বে, সেখান থেকে এহরাম বাধলেই চলবে । 


এহরাম বাধার নিয়ম 

বাংলাদেশ থেকে যারা হজ করতে যান তাদের অধিকাংশই তামাত্ হজ করে থাকেন। তামাতু হজের জন্য দু'বার এহরাম 
বাধতে হয়। প্রথমবার শুধু উমরার নিয়ত করে মীকাত থেকে । দ্বিতীয়বার ৮ জিলহজ তারিখে মক্কা শরীফে যে জায়গায় আপনি 
আছেন সে জায়গা থেকে । উভয় এহরাম সম্পর্কে বিস্তারিত নিয়ম-কানুন নীচে উল্লেখ করা হল। 


প্রথম এহরাম: উমরার নিয়তে মীকাত থেকে 





১ - ৩০০১৯ ৫। (সূরা বাকারা : ১৯৭) 
২ - দেখুন, মুসলিম : হাদিস নং ১২১৮ 
*- দেখুন : সাইয়েদ সাবেক : ফিকনুসূসুন্নাহ , খন্ড ১, পৃ:৬৫৩ 
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শুরুতে আপনি ক্ষৌরকর্ম অর্থাৎ বগল ও নাভির নীচের চুল পরিষ্কার করুন। নখ কাটুন। মাথার চুল ছোট না করে যেভাবে 
আছে সেভাবেই রেখে দিন, কেননা রাসূলুল্লাহ (3) ও সাহাবায়ে কেরাম এহরামের পূর্বে মাথার চুল কেটেছেন বা মাথা মুণ্ডন 
করেছেন বলে কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায় না। ধুলো-বালি লেগে অতিমাত্রায় উসকোখুসকো হওয়ার আশঙ্কা থাকলে- বর্তমান 
যুগের যন্ত্র-চালিত সফরে এ ধরনের আশঙ্কা নেই বললেই চলে--বিশেষ পদার্থ ব্যবহার করে চুলকে স্থিরকৃত আকারে রাখার 
জন্য হাদিসে “তালবিদ” করার কথা আছে।” তবে এহরামের পূর্বে মাথা মুণ্ডন করে ফেলা বা চুল ছোট করে ফেলার কথা নেই। 

ক্ষৌরকর্ম সেরে সাবান মাখিয়ে গোসল করুন। গোসল করা সম্ভব না হলে ওজু করুন। ওজু-গোসল কোনটাই যদি করার 
সুযোগ না থাকে তাহলেও কোনো সমস্যা নেই। এক্ষেত্রে তায়াম্মুম করতে হবে না। এরপর শরীরে, মাথায় ও দীড়িতে উত্তম 
সুগন্ধি মাখুন ।২ স্বাভাবিক সেলাই করা কাপড় পরে এহরামের কাপড় আলাদা একটি ব্যাগে ঢুকিয়ে হজ ক্যাম্প অথবা বিমান 
বন্দরে চলে যান। আপনার ফ্লাইটের সময়সূচি জেনে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সেরে গাড়িতে ওঠার আগে এহরামের কাপড় পরে 
নিন। ফরজ নামাজের সময় হলে এহরাম পরার পর নামাজ আদায় করুন। আর ফরজ সালাতের সময় না হলে তাহিয়াতুল 
ওজুর দু'রাকাত সালাত আদায় করুন। সালাতের পর এহরামের নিয়ত না করে বিমানে আরোহণ করুন। যেহেতু নিয়ত 
করেননি তাই তালবিয়া পাঠ করা থেকেও বিরত থাকুন। জেদ্দা বিমান বন্দরে পৌছার পূর্বে যখন মীকাতের ব্যাপারে ঘোষণা 
হবে তখন মনে মনে উমরার নিয়ত করুন ও মুখে বলুন £,১০ এ: (লাব্বাইকা উমরাতান্), এরপর পুরা তালবিয়া_ 
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_ পড়ে নিন । মাথায় টুপি থাকলে নিয়ত করার পূর্বেই তা সরিয়ে নিন। 

সালাতের পর এহরাম বাধা মুস্তাহাব। যদি ফরজ সালাতের পর এহরাম বাধা হয়, তাহলে স্বতন্ত্র নামাজের প্রয়োজন 
নেই। অন্য সময় এহরাম বাধলে দু রাকাত সালাত আদায় করে নিবে। এ আদায়কৃত নামাজ কি এহরামের নামাজ না 
তাহিয়্যাতুল ওজুর__এ ব্যাপারে উলামাদের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ একে এহরামের নামাজ বলেছেন । তবে বিশুদ্ধতম 
মত হল, এটি তাহিয়্যাতুল ওজু হিসেবে আদায় করা হবে । বিমানের ভেতরে এহরামের নিয়ত করা যদি ঝামেলা মনে করেন 
তাহলে বিমানে ওঠার পূর্বেই ফরজ সালাত অথবা দু'রাকাত তাহিয়াতুল ওজুর সালাত আদায় করে সালাম ফেরানোর পর 
মাথায় টুপি থাকলে তা খুলে উপরে যেভাবে বলা হয়েছে সেভাবে উমরার নিয়ত করুন ও তালবিয়া পাঠ করুন। এহরামের 
আলাদা কোনো সালাত নেই । রাসূলুল্লাহ (&৪) ফরজ সালাতের পর এহরামের নিয়ত করেছিলেন। 

এহরামে প্রবেশের পর বেশি বেশি তালবিয়া পড়ন ও জিকির আযকারে ব্যস্ত থাকুন। এহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ সকল জিনিস 
থেকে বিরত থাকুন যার বিস্তারিত বর্ণনা একটু পরে আসছে। 

দ্বিতীয় এহরাম: হজের নিয়তে মক্কা থেকে 

মক্কা শরীফ যাওয়ার পর উমরা আদায়ের পর মাথার চুল খাটো করে অথবা মাথা মুগুন করে এহরাম খুলে ফেলে স্বাভাবিক 
পোশাক-আশাক পরে ইবাদত বন্দেগিতে মশগুল থাকুন ও যত বেশি সম্ভব বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করুন। ৮ জিলহজ আবার 
আপনাকে এহরাম বাধতে হবে । এবারের এহরাম হবে হজের নিয়তে । এ এহরামের জন্য কোথাও যেতে হবে না। আপনি যে 
বাসায় বা হোটেলে আছেন সেখান থেকেই এহরাম বাঁধুন।* পূর্বের ন্যায় ক্ষৌরকর্ম সেরে নিয়ে গোসল করে নিন। শরীরে, 
দাড়িতে ও মাথায় আতর মাখুন। এহরামের কাপড় পড়ে নিন। ফরজ সালাতের সময় হলে ফরজ সালাত আদায় করুন। 
অন্যথায় তাহিয়াতুল ওজুর দু'রাকাত সালাত আদায় করুন। এরপর মনে মনে হজের নিয়ত করুন, ও মুখে বলুন ৮৮ 4৫৫ 


(লাব্বাইকা হাজ্জান) এরপর পুরা তালবিয়া পড়ে নিন। 


এহরাম অবস্থায় করণীয় 

 এহরাম বাধার পর গভীর মনোনিবেশের সাথে আল্লাহর আজমত- বড়োত্ব, রহমত-মাগফিরাত ইত্যাদির কথা ক্ষণে 
ক্ষণে স্মরণ করুন। বেশি বেশি দোয়া-দরুদ পড়ন। তালবিয়া পড়ন।* তালবিয়া কোনো উঁচু জায়গায় ওঠার সময়, নিচু 
জায়গায় নামার সময়, বসা থেকে উঠে দীড়ানোর সময়, দীড়ানো অবস্থা থেকে বসার সময়, কারও কাছে বেড়াতে গেলে 
সশব্দে তালবিয়া পড়ন। কুরআন তিলাওয়াত করুন। হজ-উমরা বিষয়ক বই-পুস্তক পড়ুন। কোনো হক্কানি আলেম আলোচনা 
করতে থাকলে মনোযোগ দিয়ে শুনুন । 








১ - দেখুন বোখারি : হাদিস নং ১৪৬৪ 
২ - আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (স) কে আমার এই দু'হাত দিয়ে সুগন্ধিত করেছি, যখন তিনি ইহরাম বেঁধেছেন ও 
যখন তিনি হালাল হয়েছেন - 1৩ 4, 21> ৩৪০ ০ ৮১ ০০ %। 0৮ ঞ। ৯৮০ ০০৮ (বোখারি : হাদিস নং ১৬৩৫) 

*_ দেখুন বোখারি : হাদিস নং ১৪২৯ 
* উমরার জন্য ইহরাম হলে উমরার তাওয়াফ আরম্ভ করার পূর্বে তালবিয়া বন্ধ করে দিবেন। আর হজের ইহরামের সময় ১০ যিলহজ বড় জামরায় প্রথম কন্কর 
নিক্ষেপের শুরুতে তালবিয়া বন্ধ করে দিবেন। 
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* পাচ ওয়াক্ত সালাত জামাতের সাথে আদায় করুন। বিমানে আরোহণরত অবস্থায় সালাতের সময় হলে একাকীই 
সালাত আদায় করে নিন। ওজু না থাকলে তায়াম্মুম করুন। সালাত কাজা করার অপেক্ষায় থাকবেন না। 

* ৮ জিলহজ এহরাম বাধার পর যেহেতু মূল হজ শুরু হবে তাই এহরাম খোলা পর্যন্ত নিজেকে কঠিনভাবে নিয়ন্ত্রণ 
করুণ । অন্যান্য হাজিদেরকেও নসিহত করুন, যেন সবাই তাওবা ইস্তিগফারের মধ্যে সময় কাটায়। যারা হজের কার্যক্রম 
সম্পর্কে অজ্ঞ তাদেরকে আপনি যতটুকু জানেন সেইটুকু বলুন। হজ পালনের জন্য সহিহ-শুদ্ধ কোনো বই সাথে থাকলে তা 
পড়ে শুনান। এভাবে পুরা সময়টাকে ঈমানি ভাবগান্তীর্যের আওতায় কাটান। 


এহরাম ও তালবিয়া 
তালবিয়ার মাধ্যমেই কার্যত হজ ও উমরায় প্রবেশের ঘোষণা দেয়া হয় । সে হিসেবে তালবিয়াকে হজের স্লোগান বলা 
হয়েছে’ তালবিয়ার শব্দমালা নিম্নরূপ 
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“আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির। তোমার কোনো শরিক নেই। নিশ্চয়ই প্রশংসা ও নেয়ামত তোমার এবং 
রাজতৃও, তোমার কোনো শরিক নেই।” ইবনে ওমর বলেন: “রাসূলুল্লাহ ৪) এ-শব্দমালায় আর কিছু বাড়াতেন না” আবু 
হুরায়রা (&) এর বর্ণনা মতে তালবিয়ায় রাসূলুল্লাহ (88) বলেছেন এ 941 9) এ: “আমি হাজির সত্য ইলাহ আমি 
হাজির? ৷” 

এক আল্লাহর সান্নিধ্যে হাজিরা দেয়া, ও তীর লা-শরিক হওয়ার ঘোষণা বার বার উচ্চারিত হয় তালবিয়ার শব্দমালায়। 
তালবিয়া যেন সকল পৌন্তলিকতা, প্রতিমা-পূজা, অথবা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন সত্তার সমীপে হীনতা দীনতা প্রকাশের 
বিরুদ্ধে এক অমোঘ ঘোষণা যা নবী-রাসূল পাঠানোর পিছনে প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচিত। যে ঘোষণার সার্থক রূপায়ণ 
ঘটতে দেখা যায় রাসূলুল্লাহর (&৪) শিরক ও মুশরিকদের সকল কর্মকাণ্ড থেকে দায়-মুক্তি ও তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের 
ঘোষণা পড়ে শোনানোর মাধ্যমে । 

শুধু তালবিয়া নয় বরং অন্যান্য হজকর্মেও তাওহীদ চর্চা প্রচণ্ভাবে দৃশ্যমান । তাওয়াফ শেষে যে দু'রাকাত সালাত আদায় 
করতে হয় সেখানেও তাওহীদ চর্চার বিষয়টি প্রকাশমান। রাসূলুল্লাহ (বু) এ দু রাকাত সালাত আদায়ের সময় ‘সূরা ইখলাস" 
ও “সূরা আল-কাফিরুন* পাঠ করেছেন, এ দুটি সুরাতে তাওহীদের বাণী স্পষ্ট আকারে উচ্চারিত হয়েছে। জাবের (রা) বলেন: 
“তিনি (3) এ-দু'রাকাতে তাওহীদভিত্তিক সুরা ও “কুল য়্যা আইযুহাল কাফিরুন' তিলাওয়াত করলেন” ।? অন্য এক বর্ণনায় 
তিনি ইখলাসের দুই সুরা “কুল য়্যা আইয়ুহাল কাফিরুন' ও “কুল হুআল্লাহু আহাদ’, তিলাওয়াত করেন” ৷” 

সাফা ও মারওয়ায় তাওহীদনির্ভর দোয়া একতৃবাদের সাথে হজের অচ্ছেদ্য সম্পর্ককে নির্দেশ করে । জাবেরের (৪) এক 
বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, ‘অতঃপর রাসূলুল্লাহ (৪) সাফায় আরোহণ করলেন, কাবা দৃষ্টিগ্াহ্য হল, তিনি কেবলামুখী হয়ে 
আল্লাহর একত্রে কথা বললেন, তার বড়োত্ের ঘোষণা দিলেন। তিনি বললেন-_ 
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আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই । তিনি একক, তার কোনো শরিক নেই। রাজত্ব তারই । প্রশংসাও তার। তিনি সকল 
বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান । আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক, তার কোনো শরিক নেই । তিনি তার অঙ্গীকার পূরণ 
করেছেন, তার বান্দাকে সাহায্য করেছেন, ও শত্রু দলকে একাই পরাভূত করেছেন।' মারওয়াতে গিয়েও তিনি অনুরূপ 
করলেন।? 

আরাফার দোয়া ও রিজিকসমূহেও তাওহীদের বাণী উচ্চারিত হয়েছে। হাদিসে এসেছে, উত্তম দোয়া আরাফা দিবসের 
দোয়া, আর আমি ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের সর্বোত্তম কথাটি হলো: 
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- ইবনু খুযাইমাহ : হাদিস নং ২৬২৮ 

- বোখারি : হাদিস নং ৫৪৬০ 

- ইবনে মাযাহ : হাদিস নং ২৯২০ 

- আবু দাউদ : হদীস নং ১৯০৯ 
আবু দাউদ : হাদিস নং ১৯১৯ 

- তিরমিযী : হাদিস নং ৮৬৯ 

- মুসলিম : হাদিস নং ১২১৮ 
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“আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক, তার কোনো শরিক নেই। রাজত্ব তারই প্রশংসাও তার । তিনি সকল 
বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান ৷” 

হজকারীদের__এমন কি ব্যাপকার্থে_ মুসলমানদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে বিচিত্র ধরনের বেদআত, 

ংস্কার ও শিরকের ধূমজালে জড়িয়ে রয়েছে অনেকেই । এই জন্য ওলামা ও আল্লাহর পথে আহ্বায়কদের উচিত তালবিয়ার 
ভাব ও আদর্শ হাজি সাহেবদেরকে বেশি বেশি বলা । তালবিয়ার ঘোষণা অনুযায়ী সবাইকে জীবন গড়তে উৎসাহিত করা। 


তালবিয়া পাঠের হুকুম 

তালবিয়া হজের স্লোগান । তাই তালবিয়া পাঠের কোনো বিকল্প নেই। তালবিয়া পাঠ ফরজ না ওয়াজিব না সুন্নত এই 
নিয়ে ফেকাহবিদদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। হানাফি মাজহাব অনুযায়ী এহরাম বাধার সময় তালবিয়া অথবা অন্য কোনো 
জিকির একবার পাঠ করা ফরজ, এবং একাধিকবার পাঠ করা সুন্নত । 

উমরার ক্ষেত্রে তালবিয়ার শুরু এহরামের নিয়ত করার সময় থেকে এবং শেষ বায়তুল্লাহর তাওয়াফ শুরু করার সময়ে । 
আর হজের ক্ষেত্রে এহরামের নিয়ত করার সময় থেকে ১০ জিলহজ বড় জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত । 

রাসূলুল্লাহ (3%) থেকে বর্ণিত আরবি শব্দমালা ব্যবহার করে তালবিয়া পড়া সুন্নত । তবে যদি কেউ আল্লাহর আজমত ও 
বড়োত্‌ প্রকাশক আরো কিছু শব্দ এর সাথে যুক্ত করতে চায় তাহলে তা জায়েয হবে। যেমনটি করেছেন ওমর (৪৪) | তিনি 
উল্লেখিত তালবিয়ার শব্দমালা পড়ার পর বলতেন ।২ 

“আমি হাজির হে আল্লাহ আমি হাজির, আমি হাজির একমাত্র তোমারই সন্তুষ্টি কল্লে। কল্যাণ তোমার হাতে, আমল ও 
প্রেরণা তোমারই কাছে সমর্পিত !' 

তবে আমাদের উচিত হবে রাসূলুল্লাহ &6) ও সাহাবাদের ব্যবহৃত শব্দমালার বাইরে না যাওয়া। 

যদি কেউ আরবি তালবিয়া আদৌ উচ্চারণ করতে না পারে, তাহলে বাংলা ভাষায় তালবিয়ার অনুবাদ মুখস্থ করে 
পড়লেও দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে। তবে যেহেতু আরবি তালবিয়াটিই হজের শেয়া'র বা স্লোগান তাই হজ পালনেচ্ছু 
ব্যক্তিমাত্রেরই উচিত হবে মেহনত করে শুদ্ধভাবে আরবি তালবিয়াটি শিখে নেয়া । 

তালবিয়া মুখে উচ্চারণ করা জরুরি । যদি কেউ মনে মনে তালবিয়া পড়ে, তবে তা যথেষ্ট হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ 
(3%) ও সাহাবাগণ মুখে উচ্চারণ করে উচ্চ স্বরে তালবিয়া পড়েছেন। হাদিসে এসেছে, “আমরা রাসূলুল্লাহ (6) এর সাথে 
বের হলাম হজের তালবিয়া চিৎকার করে বলে বলে । * আর রাসূলুল্লাহ (6) হজ বিষয়ে নির্দেশ করে বলেছেন, ‘41344 
(৫০৮৫ _ আমার কাছ থেকে তোমরা যেন তোমাদের হজকর্মসমূহ জেনে নাও ৷’ তালবিয়ার ক্ষেত্রে সশব্দে উচ্চারণ করে 
পড়া ব্যতীত অন্য কোনো পদ্ধতি আমাদের জানা নেই, তাই সশব্দে উচ্চারণ করে তালবিয়া না পড়লে রাসূলুল্লাহ (3%) এর 
আদর্শের অনুসরণ হবে না। 

বর্তমানে দেখা যায় যে হাজি সাহেবদের মধ্যে একজন প্রথমে তালবিয়ার কিছু শব্দ উচ্চারণ করেন, পরে অন্যান্য 
হাজিগণ তাকে অনুসরণ করে সমস্বরে তালবিয়া পড়েন। এভাবে একবার তালবিয়া শেষ হলে আবার শুরু করেন। এরূপ করা 
সুন্নতের বিপরীত । তালবিয়া পাঠের সময় সুন্নত তরিকা হল প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা তালবিয়া পাঠ করবে। হা যদি 
তালবিয়া শেখানোর প্রয়োজনে সাময়িকভাবে তালকিন করা হয়, তবে তার অনুমতি রয়েছে। 

নারীদের জন্য জোরে তালবিয়া পড়া নিষিদ্ধ। নারীরা এতটুকু শব্দে তালবিয়া পাঠ করবেন যাতে পাশে থাকা সঙ্গিনী 
কেবল শুনতে পান। কোন বেগানা পুরুষ শুনতে পায় এমন উচ্চারণে নারীদের তালবিয়া পাঠ অবৈধ । 

তালবিয়া বেশি বেশি পড়া মুস্তাহাব । দাড়িয়ে, বসে, শুয়ে, চলন্ত অবস্থায়, ওজু ও বে-ওজু_ _সর্বাবস্থায় তালবিয়া পড়া 
যায়। বিশেষ করে ব্যক্তির অবস্থা পরিবর্তনের সময় তালবিয়া পড়া মুস্তাহাব । যেমন দাড়ানো অবস্থা থেকে বসার সময়, বসা 
থেকে উঠে দাড়ানোর সময়, ঘর থেকে বের হওয়ার সময়, ঘরে প্রবেশের সময়, গাড়িতে উঠার সময়, গাড়ি থেকে নামার সময় 
তালবিয়া পড়া মুস্তাহাব । মসজিদুল হারাম, মিনার মসজিদে খাইফ, আরাফার মসজিদে নামিরায় তালবিয়া পড়া মুস্তাহাব । তবে 
মসজিদে নিচু স্বরে তালবিয়া পাঠ বাঞ্ছনীয় । 











৯ - তিরমিযি, হাদিস নং ৩৫৮৫, মুহাদ্দীস আলবানী এ হাদিসটিকে হাসান বলেছেন, দ্রঃ সহিহ সুনানুত তিরমিযি, হাদিস নং ২৮৩৭ 
২- মুসলিম : হাদিস নং ১১৮৪ 
+- ০1/৮০০৬৮০১০৮৪ ৩1 ০ ঞ। ০১০৬০ => (মুসলিম : হাদিস নং ২১৯০) 











৩২ 


উমরা ও যিয়ারত গাইড 
হজ, 


৩৩ 


এহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ 


হজ ও উমরার উদ্দেশে এহরামের ফলে নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়া বিষয়ের তিন অবস্থা । 

১. নারী পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ । 

২. কেবল পুরুষের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ । 

৩. কেবল নারীর ক্ষেত্রেই নিষিদ্ধ । 

প্রথমত: মুণ্ডন কিংবা অন্য কোন উপায়ে মাথার চুল ফেলে দেয়া। আল্লাহ তা'আলা তার পবিত্র কালামে স্পষ্ট বর্ণনার 
মাধ্যমে মাথার চুল ফেলে দেয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন । কুরআনে এসেছে__ 

UE 55৩103৩৫৪০৯) এ 
অর্থ: যে পর্যন্ত না হাদি+র পশু তার স্থানে পৌছায়, তোমরা মাথা মুগ্তন কর না।২ 

অসুস্থতা কিংবা মাথায় উকুন জনিত যন্ত্রণার ফলে যে ব্যক্তি মাথার চুল ফেলতে বাধ্য হবে, তার প্রদেয় ফিদয়া সম্পর্কেও 
আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। কুরআনে এসেছে__ 

এ: ০০ 0 ৬৪ ৪9৬ ৮৮5 ৮৯4৯০855৩৬৪ 
অর্থ: তোমাদের মাঝে যে অসুস্থ হবে, কিংবা যার মাথায় যন্ত্রণা থাকবে, (এবং চুল ফেলতে বাধ্য হবে) সে যেন সিয়াম বা 
সদকা অথবা পশু জবাই দ্বারা ফিদয়া প্রদান করে ।* 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত বিষয়টি বিশদ করেছেন এভাবে__ 

কাব বিন আজরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমার মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছিল, আমি রাসূলের নিকট উপস্থিত হলাম, তখন 
আমার মুখে উকুন ঝরে পড়ছিল । দেখে রাসূল বললেন : 

is ls ০০ ১৩০৩ ৪84 0০155 ৮ 
তুমি এতটা কষ্ট পাচ্ছ এটা আমার ধারণা ছিল না। তোমার কাছে কোন বকরি আছে ? আমি বললাম, না। অত:পর 
নাজিল হল__ 
৬১০৩৪ ৮ 
তবে সিয়াম, বা সদকা অথবা কোরবানি দ্বারা ফিদয়া প্রদান করবে ।* তিনি বলেন: তা হচ্ছে তিন দিন রোজা রাখা, কিংবা 
ছয় জন মিসকিনকে আহার করানো । প্রতি মিসকিনের জন্য অর্ধ সা’ খাবার ৷? 

এ হাদিস ফিদয়া সংক্রান্ত আয়াতকে স্পষ্ট করে দিচ্ছে পূর্ণভাবে। স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে উল্লেখিত আয়াতের সিয়ামের 
ংখ্যা হচ্ছে তিন। সদকার পরিমাণ হচ্ছে ছয় জন মিসকিনের জন্য তিন সা’ প্রতি মিসকিনের জন্য অর্ধ সা’ (অর্থাৎ এক 
কেজি বিশ গ্রাম)। পশু জবাইয়ের ইচ্ছা করলে বকরির চেয়ে বড় যে কোন পশু জবেহ করে দেবে । এ তিনটির যে কোন একটি 
ফিদয়া হিসেবে প্রদানের সুযোগ রয়েছে। আয়াতটি এ ব্যাপারে উত্তম দলিল । কুরআন ও সহিহ হাদিসের স্পষ্ট প্রামাণ্যতার 
ফলে এ ব্যাপারে পিছ-পা হওয়ার কোন সুযোগ নেই । অধিকাংশ শরিয়তবিদ এ বিষয়ে এক্যমত পোষণ করেছেন। পশু জবাই 
করে ফিদয়ার ক্ষেত্রে এমন বকরি হওয়া বাঞ্চনীয়, যা কোরবানির উপযুক্ত। পশুটির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যাবতীয় ত্রুটি হতে মুক্ত হতে 
হবে। আলেমগণ একে “ফিদয়াতুল আযা* হিসেবে অভিহিত করেছেন, কারণ আল্লাহ তা'আলা একে পবিত্র কুরআনে ৫% ঠা 
44/5 "০ বলে বর্ণনা করেছেন ৷" | 

মস্তক ব্যতীত দেহের অন্য কোন স্থানের লোম মুণ্ডন করলে বিজ্ঞ আলেমগণের ইজতিহাদ অনুযায়ী বিষয়টি নানারূপে 
বিভক্ত হবে। কিছু ক্ষেত্রে ফিদয়া প্রদান করতে হবে, কিছু ক্ষেত্রে দিতে হবে দম। কারণ, মাথা মুণ্ডন করার ফলে যেমন 








* কেরান ও তামাতুকারী শুকরিয়া স্বরূপ যে পশু জবেহ করে তাকে ‘হাদি’ বলে। 
২ সূরা বাকারা, আয়াত : ১৯৬ 

* সুরা বাকারা, আয়াত : ১৯৬ 

* সুরা বাকারা, আয়াত : ১৯৬ 

« বোখারি, মুসলিম 

১ খালেছুল জুমান : ৭৭ 























৩৪ হজ, উমরা ও যিয়ারত গাইড 


পরিচ্ছন্নতা ও স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব হয়, তেমনি দেহের লোম ফেললেও এক প্রকার স্বস্তি অনুভূত হয়। তাই উভয়টিকে একই 
হুকুমের আওতাভুক্ত করা হয়েছে৷” 
দ্বিতীয়ত: নখ উপড়ে ফেলা, কর্তন করা কিংবা ছাটা-__চুল মুণ্ডন করার হুকুমের ভিত্তিকে_ ইত্যাদি এহরাম অবস্থায় নারী- 
পুরুষ উভয়ের জন্য হারাম । ইবনে মুনযির বলেন: আলেমগণ এ ব্যাপারে এক মত যে, নখ কাটা মুহরিমের জন্য হারাম ৷ হাত 
কিংবা পায়ের নখ__ উভয়ের ক্ষেত্রেই একই হুকুম। তবে, যদি নখ ফেটে যায় এবং তাতে যন্ত্রণা হয় তবে যন্ত্রণাদায়ক 
স্থানটিকে ছেঁটে দেয়ায় কোন ক্ষতি নেই। এ কারণে কোন ফিদয়া ওয়াজিব হবে না।২ 
তৃতীয়ত: এহরাম বাধার পর শরীর, কাপড় কিংবা এ দুটির সাথে সম্পৃক্ত অন্য কিছুতে আতর ব্যবহার করা । ইবনে উমর 
রা. হতে বর্ণিত হাদিস দ্বারা জানা যায় মুহরিমের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন 
0৮95 Vs ০12০) iw LS লাউ 
জাফরান কিংবা ওয়ারাস (এক জাতীয় সুগন্ধি) মিশ্রিত কাপড় পরিধান করবে না।* অপর এক হাদিসে তিনি আরাফায় 
অবস্থান কালে বাহনে পিষ্ট হয়ে মৃত্যুবরণকারী এক সাহাবি সম্পর্কে এরশাদ করেন: 
৩৮০ 275 ১ 
তোমরা তার কাছে আতর নিয়ো না।* অপর রেওয়ায়েতে এসেছে 
৩৮৮ ০০২১) 
আতর স্পর্শ করো না ।* এর কারণে উল্লেখ করে তিনি বলেন: 
৩৩ 25৫ 1৯:2৮ 
কারণ, কেয়ামত দিবসে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় তার পুনরুখান ঘটবে ।১ মুহরিমের জন্য বৈধ নয় সুগন্ধি গ্রহণ, 
পানীয়ের সাথে জাফরান মিশ্রিত করা যা পানীয়ের স্বাদে ও গন্ধে প্রভাব সৃষ্টি করে, অথবা চায়ের সাথে এতটা গোলাপ জল 
মিশ্রণ করা, যা তার স্বাদে ও গন্ধে পরিবর্তন ঘটায় । মুহরিম ব্যক্তি সুগন্ধি মিশ্রিত সাবান ব্যবহার করবে না।' এহরামের পূর্বে 
ব্যবহৃত সুগন্ধিতে কোন সমস্যা নেই। আয়েশা রা. হতে বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, 
১১ ১৯৪৮৪ le dl Le dl ০৮০ 3০৮৪৮ ৪ এপ ০৪ ৫] 250 ভি 
এহরাম অবস্থাতেই আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মস্তকের সিঁথিতে মেশকের উজ্ভ্বলতার দিকে দৃষ্টি 
দিচ্ছিলাম ৷” 
চতুর্থত: জমহুর ওলামার মতানুসারে বিবাহ এহরাম অবস্থায় অবৈধ । কারণ, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ 
করেন : মুহরিম বিবাহ করবে না, বিবাহ দেবে না এবং প্রস্তাবও পাঠাবে না।৯ 
সুতরাং, কোন মুহরিমের পক্ষে বৈধ নয় বিয়ে করা, কিংবা অলি ও উকিল হয়ে কারো বিয়ের ব্যবস্থা করা অথবা এহরাম 
হতে মুক্ত হওয়া অবধি কাউকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠানো । এমনিভাবে নারী মুহরিমের জন্যও একই হুকুম। সে কোন পুরুষকে 
বিয়ের প্রস্তাব পাঠাতে পারবে না। 
পঞ্চমত: এহরাম অবস্থায় মুহরিমের জন্য সহবাস অবৈধ । শরিয়তবিদদের মাঝে এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই যে, 
এহরাম অবস্থায় অবৈধ বিষয়গুলোর মাঝে কেবল সহবাস হজকে নষ্ট করে দেয় । কুরআনে বর্ণিত আয়াত, 
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(যে এই মাসগুলোতে হজ করা স্থির করে, তার জন্য হজের সময়ে স্ত্রী সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও কলহ-বিবাদ বিধেয় 
নয়৷) ১ 
আয়াতে উল্লেখিত ৬$১। শব্দটি একই সাথে সহবাস ও সহবাস জাতীয় যাবতীয় বিষয়কেই সন্নিবেশ করে। এহরামের 


অবৈধ বিষয়গুলোর মাঝে সহবাসই সব চেয়ে বেশি ক্ষতিকর অনিষ্টকারী। এর কয়েকটি অবস্থা রয়েছে: 





* খালেছুল জুমান : ৮৩ 

২ মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরাহ : ৪৪ 
* ফতহুল বারি : ৪/১৮১ 

£ মুসলিম : ৪/৩৮৮ 

মুসলিম : ৪/৩৮৭ 

৬ প্রাগুক্ত : ৪/৩৮৮ 

* মানসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরা : ৪৭ 
* বোখারি : ১৪৩৮ 

৯ মুসলিম : ৫/২০৯ 

** সুরা বাকারা, আয়াত : ১৯৭ 
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প্রথম অবস্থা : ওকুফে আরাফার পূর্বে মুহরিম ব্যক্তির স্ত্রী-সম্তোগে লিপ্ত হওয়া । আলেমদের কারো মাঝেই এ ব্যাপারে 
বিরোধ নেই যে, এর মাধ্যমে তার হজ নষ্ট হয়ে যাবে। তবে তার কর্তব্য হচ্ছে, আরম্ভ করা হজটি সমাপ্ত করা, এবং 
পরবর্তীতে তা কাজা করা। তাকে হাদী (পশু কোরবানি) দিতে হবে। পশুটি কেমন হবে এ ব্যাপারে জমহুরের মত হচ্ছে তার 
কর্তব্য একটি উট জবেহ করা । ৷ 

দ্বিতীয় অবস্থা: ওকুফে আরাফার পরে, জামরায়ে আকাবা ও তাওয়াফে এফাদার পূর্বে যদি সহবাস সংঘটিত হয়, তবে 
ইমাম মালেক, শাফেয়ি ও আহমদসহ জমহুর ফুকাহাদের মতে তার হজ ফাসেদ হিসেবে গণ্য হবে। এ অবস্থায় তার উপর 
দুটি হুকুম আরোপিত হবে । এক: তার উপর ফিদয়া ওয়াজিব হবে । সে ফিদয়া আদায় করতে হবে একটি উট বা গাভি দ্বারা, 
যা কোরবানি করার উপযুক্ত। এবং সব গোশত মিসকিনদের মাঝে বিলিয়ে দিতে হবে, নিজে কিছুই গ্রহণ করবে না । দ্বিতীয়: 
সহবাসের ফলে হজটি নষ্ট হয়েছে বলে গণ্য হবে। তবে নষ্ট হজটিই পূরণ করা তার কর্তব্য এবং বিলম্ব না করে পরবর্তী 
বছরেই নষ্ট হজটির কাজা আদায় করতে হবে । ইমাম মালেক তার রচিত মুআত্তায় বলেন: “আমি জানতে পেরেছি যে, উমর, 
আলী এবং আবু হুরায়রা রা.-কে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, যে মুহরিম থাকা অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাসে লিপ্ত 
হয়েছে। তারা এ ব্যক্তি সম্পর্কে বললেন যে, তারা আপন গতিতে হজ শেষ করবে । এবং পরবর্তী বছরে হজ আদায় করবে 
এবং কোরবানি প্রদান করবে ।২ 

তিনি বলেন, আলী রা. বলেছেন: পরবর্তী বছর যখন তারা হজের এহরাম বাধবে, তখন হজ শেষ করা অবধি একে অপর 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে ।* 

তৃতীয় অবস্থা: যদি জামরায়ে আকাবা আদায়ের পর এবং তাওয়াফে এফাদার পূর্বে সহবাস সংঘটিত হয়, তবে সকলের 
মতানুসারেই তার হজটি শুদ্ধ। মোটকথা, সর্বসম্মত মত হল ওকুফে আরাফার পূর্বে সহবাস হজকে বিনষ্ট করে দেয়। জামরায়ে 
আকাবার পর এবং তাওয়াফে এফাদার পূর্বে যদি সহবাস সংঘটিত হয়, তবে এ ক্ষেত্রেও সকলের এঁক্যমত হল হজ নষ্ট হবে 
না। যদি ওকুফে আরাফার পর এবং জামরার পূর্বে সহবাস হয়, জমহুর আইম্মার মতে হজ নষ্ট হয়ে যাবে । এহরাম বিরোধী 
অন্যান্য বিষয়গুলো হজকে সমূলে নষ্ট করবে না।* 

দ্বিতীয় অবস্থা: জামরায়ে আকাবা ও মস্তক মুগ্তনের পর এবং তাওয়াফে এফাদার পূর্বে যদি সহবাস সংঘটিত হয়, তবে 
হজটি শুদ্ধ হিসেবে গণ্য হবে । তবে প্রসিদ্ধ মতানুসারে তার উপর দুটি বিষয় ওয়াজিব হবে। 

১. একটি বকরি দ্বারা ফিদয়া প্রদান করা যার সমুদয় গোশত গরিব মিসকিনদের মাঝে বিলিয়ে দেয়া হবে। ফিদয়া 
দানকারী কিছুই গ্রহণ করবে না। 

২. হাজি এহরামের এলাকার বাইরে গমন করবে এবং নতুন করে এহরাম বাঁধবে এবং মুহরিম অবস্থায় তাওয়াফে 
এফাদার জন্য ইজার ও চাদর পড়ে নিবে ।* 

এহরাম অবস্থায় কামোত্তেজনাসহ স্বামী-স্ত্রীর মেলামেশা নিষিদ্ধ । যেমন চুম্বন, স্পর্শ ইত্যাদি । কুরআনে এসেছে, 
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অর্থ: যে এই মাসগুলোতে হজ করা স্থির করে নিল, তার জন্য হজের সময়ে যৌন-সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও কলহ-বিবাদ 
বিধেয় নয়।১ 

আয়াতে উল্লেখিত ৬৩১। শব্দটি একই সাথে নানা অর্থের সন্নিবেশ করে। ১. সহবাস__ইতিপূর্বে আমরা এর সবিস্তার 
ব্যাখ্যা দিয়েছি। ২. সহবাস পূর্ব মেলামেশী_ যেমন কামোত্তেজনার সাথে চুম্বন, স্পর্শ ও আমোদ ইত্যাদি । সুতরাং মুহরিমের 
পক্ষে কামোত্তেজনার সাথে স্বামী-স্ত্রীর চুম্বন, স্পর্শ আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদি কোনভাবেই বৈধ নয়। এমনিভাবে, মুহরিম 
অবস্থায় স্ত্রীর জন্য তার স্বামীকে সুযোগ করে দেয়াও বৈধ নয়। কামভাব নিয়ে স্ত্রীর প্রতি নজর করাও নিষিদ্ধ, কারণ, এর 
মাধ্যমে সহবাসের অনুরূপ সম্ভোগ হয়। ৩. সহবাস সম্পর্কিত কথপোকথন_ যেমন স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, আমরা এহরাম 
থেকে মুক্ত হয়ে এমন এমন করব ৷" 

আয়াতে উল্লেখিত 3১..। শব্দটি একই সাথে আল্লাহর আনুগত্যের যাবতীয় অনুষঙ্গ থেকে নিজেকে প্রত্যাহারকে বুঝায় ৷” 





১ 





খালেছুল জুমান : ১১৪ 
২ মুআত্তা মালেক : ১৩০৭/১ 
২ প্রাগুক্ত 
* খালেছু জুমান : ১১৪ 
৫ মানাসিকুল হাজ্জা ওয়াল উমরা : ৪৯ 
৬ সূরা বাকারা, আয়াত : ১৯৭ 
* খালেছুল জুমান : পৃ: ৭৬ 
খালেছুল জুমান : ৭৬ 
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সপ্তম: এহরাম অবস্থায় শিকার অবৈধ । হজ কিংবা উমরা__যে কোন অবস্থাতেই মুহরিমের জন্য স্থলজ প্রাণী শিকার 
নিষিদ্ব_এ ব্যাপারে আলেমগণ একমত ৷ তবে একমত্য সংঘটিত হয়েছে এমন সব প্রাণীর ক্ষেত্রে যার গোশত খাদ্য হিসেবে 
গ্রহণ করা যায়, এবং যা বন্য প্রাণী-ভুক্ত। উক্ত “শিকার'-এর সংজ্ঞা হল এমন সব প্রাণী যা স্থলজ, হালাল, এবং 
প্রাকৃতিকভাবেই বন্য, যেমন হরিণ, হরিণ-শাবক, খরগোশ, কবুতর ইত্যাদি । কারণ, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক এরশাদ 
করেছেন_ 
৩৮০১৩৮০৪০63 
অর্থ: যতক্ষণ তোমরা এহরামে থাকবে, ততক্ষণ তোমাদের জন্য স্থলের শিকার হারাম ৷” অপর স্থানে এসেছে 
৫ (60018 SA hf 
অর্থ: হে মুমিনগণ! এহরামে থাকাবস্থায় তোমরা শিকার-জন্ত হত্যা করো না।২ 
সুতরাং, শিকার-জন্ত এহরাম অবস্থায় হত্যা করা বৈধ নয়। একই রূপে উল্লিখিত ধরনের জন্ত হত্যার ক্ষেত্রে কারণ 
হওয়াও নিষিদ্ধ, যেমন দেখিয়ে দেয়া, ইশারা করা, বা অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করার মাধ্যমে হত্যায় সহযোগিতা করা । 
আবু কাতাদা হতে বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে___তিনি কতিপয় সাহাবির সাথে ছিলেন, যারা ছিলেন মুহরিম, পক্ষান্তরে 
তিনি ছিলেন হালাল । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন তাদের সম্মুখে । আবু কাতাদা জুতো সেলাইয়ে ব্যস্ত 
ছিলেন। তারা তাকে অবহিত করেননি । তারা চাচ্ছিলেন যেন তিনি তা দেখতে পান। তিনি তা দেখতে পেলেন এবং ঘোড়ার 
লাগাম ধরলেন। অত:পর ঘোড়ায় চড়লেন কিন্তু ভুলে তীর-ধনুক রেখে গেলেন । তিনি তাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, আমাকে 
তীর ধনুক দাও । তারা উত্তর করল: আমরা, আল্লাহর কসম! তোমাকে সাহায্য করতে পারব না। এতে তিনি রাগান্বিত হয়ে 
নেমে এলেন এবং তীর-ধনুক নিয়ে ঘোড়ায় চড়লেন ও গাধার উপর আক্রমণ করলেন। অত:পর জংলি গাধাটিকে জবেহ করে 
নিয়ে এলেন। ইতিমধ্যে সেটি মরে গিয়েছিল । সকলে আহার করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল... ।* 
শিকার করা জন্ত দ্বারা আহার গ্রহণের তিন হুকুম । 
প্রথমত: এমন জন্ত যা মুহরিম ব্যক্তি হত্যা করেছে কিংবা হত্যায় শরিক হয়েছে। এমন জন্ত খাওয়া মুহরিম ও অন্য 
সকলের জন্য হারাম । 
দ্বিতীয়ত: মুহরিমের সাহায্য নিয়ে কোনো হালাল ব্যক্তি যে জন্তকে হত্যা করেছে, যেমন মুহরিম ব্যক্তি শিকার দেখিয়ে 
দিয়েছে, অথবা শিকারের অস্ত্র এগিয়ে দিয়েছে__এমন জন্ত কেবল মুহরিমের জন্য হারাম অন্য সকলের জন্য হালাল। 
তৃতীয়ত: হালাল ব্যক্তি যে জন্ত মুহরিমের জন্য হত্যা করেছে। এমন জন্তও মুহরিমের জন্য হারাম। অন্য সকলের জন্য 
হালাল । কারণ, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন__ 
Ha slog (৩ ০১৩ টি এ ape 
অর্থ: স্থলের শিকার তোমাদের জন্য হালাল যতক্ষণ না তোমরা নিজেরা তা শিকার কর, কিংবা তোমাদের উদ্দেশে শিকার 
করা হয়।ঃ 
আবু কাতাদা হতে বর্ণিত, তিনি একটি জংলি গাধা শিকার করলেন। আবু কাতাদা মুহরিম ছিলেন না। তার সঙ্গীরা 
সকলেই মুহরিম ছিলেন। সকলে তা হতে আহার গ্রহণ করেছিল । পরে তাদের আহারের ব্যাপারে মতানৈক্য হল। এ ব্যাপারে 
তারা রাসূলকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন: কেউ কি ইঙ্গিত করেছে বা কোন কিছুর নির্দেশ দিয়েছে? তারা উত্তর করল: 
না। তিনি বললেন: তবে তোমরা খাও ।€ 
মুহরিম ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে শিকার হত্যা করে, তবে এর জন্য তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে । কারণ, আল্লাহ তা'আলা 
পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেছে, 
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১ সূরা মায়েদা, আয়াত : ৯৬ 
২ সুরা মায়েদা, আয়াত : ৯৫ 

ও মুসলিম : ৪/৩৬৩ 

£ আবু দাউদ : ১৮৫১, তিরমিজি : ৫/১৮৭ 
৫ বোখারি : ১৭২৫, মুসলিম : ১১৯৬ 
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অর্থ: তোমাদের মাঝে কেউ তা ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলে, তার বিনিময় হচ্ছে অনুরূপ গৃহপালিত জন্ত, যার ফয়সালা 
করবে তোমাদের মাঝে দুজন ন্যায়বান লোক, কাবায় প্রেরণ করা হাদী (কোরবানি) রূপে । কিংবা তার কাফফারা হচ্ছে 
দরিদ্বকে খাদ্য দান করা অথবা সমসংখ্যক সিয়াম পালন করা ।* 

সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি কবুতর হত্যা করে তবে তার বিনিময় হচ্ছে একটি বকরি জবেহ করা, কবুতরের ফিদয়া স্বরূপ যা 
দরিদ্রদের মাঝে বিলিয়ে দেবে। কিংবা বকরির মূল্য নির্ধারণ করে সমপরিমাণ খাদ্য মিসকিনদের দিয়ে দেবে । (যতজন 
মিসকিনকে সম্ভব) প্রতি মিসকিনকে অর্ধ সা” আহার প্রদান করবে । অথবা প্রতি মিসকিনের খাদ্যের পরিবর্তে একদিন রোজা 
রাখবে । এ তিন পদ্ধতির যে কোন একটি অবলম্বন ইচ্ছাধিকার থাকবে ।২ 

পক্ষান্তরে ক্ষতিকর পোকা-মাকড় কিংবা হিংস্র প্রাণীকে শিকার-জন্ত হিসেবে গণ্য করা হবে না। সুতরাং হারাম এলাকা 
কিংবা অন্য যে কোন স্থানে মুহরিম বা হালাল, সকলের জন্য তা হত্যা করা বৈধ। প্রমাণ: আবু সাইদ খুদরি হতে বর্ণিত, নবি 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহরিমের জন্য হত্যা-বৈধ প্রাণীর উল্লেখ করে বলেন: সাপ, বিচ্ছু, ক্ষতিকর কীট-পতঙ্গ__আর 
কাককে ঢিল ছুঁড়ে তাড়িয়ে দেবে, হত্যা করবে না_ লোলুপ কুকুর, মাংসাশী পাখি, হিংস্র পশু ।১ 

আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: হারাম, কিংবা হালাল উভয় এলাকায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচ 
প্রকার প্রাণী হত্যার বৈধতা প্রদান করেছেন, কাক, মাংসাশী পাখি, বিচ্ছু, ইদুর এবং লোলুপ কুকুর ৷ ভিন্ন রেওয়ায়েতে আছে 
“সাদা কাক’ | 

ইবনে মাসউদের হাদিসও এক্ষেত্রে প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ্য, তিনি বর্ণনা করেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
মিনায় এক মুহরিমকে সাপ হত্যার অনুমতি প্রদান করেছেন ।* 

এহরামের কারণে বৃক্ষ কর্তন মুহরিমের জন্য নিষিদ্ধ নয় । কারণ, এতে এহরামে কোন প্রকার প্রভাব সৃষ্টি হয় না। তবে তা 
যদি হারামের নির্দিষ্ট সীমার ভিতরে হয়, তবে মুহরিম হোক কিংবা হালাল___সকলের জন্য হারাম । এই মৌলনীতির ভিত্তিতে 
আরাফায় মুহরিম কিংবা হালাল, উভয়ের জন্য বৃক্ষ কর্তন বৈধ; মুযদালেফা ও মিনায় অবৈধ । কারণ, আরাফা হারামের বাইরে, 
মুযদালেফা ও মিনা হারামের সীমা-ভুক্ত। 

এ সাতটি এহরাম বিরোধী বিষয় নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য হারাম । 

বিশেষভাবে পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ আরো দুটি বিষয় রয়েছে, তা নিম্নরূপ: 

১. মাথা আবৃত করা । কারণ, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফায় বাহনে পিষ্ট মুহরিম ব্যক্তির ক্ষেত্রে এরশাদ 
করেন : তাকে পানি ও বড়ই পাতা দ্বারা গোসল দাও এবং তার দুই কাপড় দ্বারা কাফন পরাও এবং তার মস্তক আবৃত করো 
না।১ ভিন্ন রেওয়ায়েতে আছে__ 
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তার মস্তক ও মুখমণ্ডল আবৃত করো না।” 

সুতরাং, পুরুষ মুহরিমের জন্য পাগড়ি, টুপি ও রুমাল জাতীয় কাপড় দিয়ে মস্তক আবৃত করা বৈধ নয়, যা তার দেহের 
সাথে লেগে থাকে । এবং মুসলিমের বর্ণনা মোতাবেকে মুখও আবৃত করা বৈধ নয়। আর যা মস্তকের সাথে লেগে থাকে না; 
যেমন ছাতা, গাড়ির হুড, তীবু ইত্যাদি ব্যবহারে কোন অসুবিধা নেই। প্রমাণ: উম্মে হাসিন হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা 
রাসূলের সাথে হজ পালন করলাম- যখন তিনি আকাবার কঙ্কর নিক্ষেপ করলেন। অত:পর তিনি বাহনে চড়ে প্রত্যাবর্তন 
করলেন, তার সাথে ছিলেন বেলাল ও উসামা । তাদের একজন বাহন চালাচ্ছিলেন, অপরজন রাসুলের মস্তকের উপরে কাপড় 
উচিয়ে রেখেছিলেন, যা তাকে সূর্য থেকে ছায়া দিচ্ছিল ।” 

অন্য রেওয়ায়েতে আছে, তাকে তাপ হতে ঢেকে রাখছিল, যতক্ষণ না তিনি আকাবার কঙ্কর নিক্ষেপ সমাপ্ত করলেন। 

মাথায় আসবাব-পত্র বহন করা অবৈধ নয়, যদিও তা মাথার কিছু অংশ ঢেকে ফেলে । কারণ, সাধারণত এর মাধ্যমে কেউ 
মাথা আবৃত করার উদ্দেশ্য করে না। পানিতে ডুব দেয়াতে কোন অসুবিধা নেই, যদিও তা মাথাকে সম্পূর্ণ আবৃত করে নেয়। 

২. স্বাভাবিক অবস্থায় যে পোশাক পরিধান করা হয়, তা পরিধান পুরুষের জন্য বৈধ নয়। হোক তা জোব্বার মত পুরো 
শরীর ঢেকে নেয়ার মত পোশাক কিংবা পাজামার মত অর্ধাঙ্গ ঢাকে এমন পোশাক । প্রমাণ: উমর রা. বর্ণিত হাদিস__রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুহরিমের পরিধেয় পোশাক সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন : সে জামা, পাগড়ি, 





* সূরা মায়েদা, আয়াত : ৯৫ 

মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরা : ৫১ 

তিরমিজি : ৮৩৮ 

খালেছুল জুমান, ফতহুল বারি : খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৫১১, শরহে মুসলিম : খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩৭২ 
রহে মুসলিম : খন্ড ৭, পৃষ্ঠা : ৪৯১ 

রহে মুসলিম : খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩৮৭ 

মুসলিম : ৪/৫৪৩ 
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মুসলিম : ২২৮৭ 
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৩৮ হজ, উমরা ও যিয়ারত গাইড 


ঝুল কোট, পাজামা, মোজা এবং এমন কাপড় পরিধান করতে পারবে না, যাতে জাফরান ও ওয়ারাস (এক প্রকার সুগন্ধি) 
ব্যবহার করা হয়েছে 
তবে, যদি ইজার ক্রয় করার মত টাকা না থাকে, তবে পাজামাই পরিধান করে নিবে । এবং জুতো কেনার মত সংগতি না 
থাকলে মোজা পরে নিবে, সাথে অন্য কিছু পরিধান করবে না। প্রমাণ: ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত হাদিস, তিনি বলেন: 
আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরাফার ময়দানে খুতবা প্রদান করতে শুনেছি, তিনি বলছেন : যে ইজার পাবে 
না, সে যেন পাজামা পরে নেয় । যে জুতো পাবে না, সে যেন মোজা পরে নেয় ।২ 
পরিধান ব্যতীত জামা শরীরের সাথে কেবল পেঁচিয়ে রাখাতে কোন দোষ নেই। 
স্বাভাবিক অবস্থায় ঝুল জামা যেভাবে পরিধান করা হয়, সেভাবে পরিধান না করে চাদর হিসেবে ব্যবহারে কোন দোষ 
নেই। 
জোড়া-তালি যুক্ত চাদর বা লুঙ্গি পরিধানে কোন বাধা নেই। 
ইজারের উপর রশি বাধা নিষিদ্ধ নয় । 
আংটি, হাত-ঘড়ি, চশমা, শ্রবণযন্ত্র ব্যবহার বৈধ । গলায় পানির মশক এবং দান-পাত্র ঝুলাতে পারবে । যদি চাদর খুলে 
পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে তা বেধে রাখতে পারবে, কারণ, এ সমস্ত বিষয়ে রাসূলের পক্ষ হতে কোন স্পষ্ট কিংবা 
ইঙ্গিতসূচক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়নি। কেবল যখন রাসূলকে মুহরিমের পরিধেয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তখন 
তিনি এরশাদ করেছিলেন: সে জামা, পাগড়ি, ঝুল কোট, পাজামা, এবং মোজা পরিধান করবে না। 
পরিধেয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার পর যখন রাসূল পরিধানের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ বিষয় সম্পর্কে জানালেন, তখন প্রমাণিত হয় 
যে, উল্লেখিত পরিধেয় ছাড়া অন্য যাবতীয় পোশাক মুহরিম ব্যক্তি পরিধান করতে পারবে । 
জুতো না থাকলে পায়ের সুরক্ষার জন্য তিনি মুহরিম ব্যক্তির জন্য মোজা ব্যবহার বৈধতা প্রদান করেছেন। সুতরাং, এর 
উপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি, চোখের সুরক্ষার জন্য চশমা ব্যবহারও বৈধ । 
শেষোক্ত নিষিদ্ধ বিষয় দুটো কেবল পুরুষের ক্ষেত্রেই বিশিষ্ট । নারীর জন্য তার মস্তক আবৃত করে রাখতে পারবে, এবং 
এহরাম অবস্থায় যে কোন ধরনের পোশাকই পরতে পারবে ৷ তবে, অত্যধিক সাজ-সজ্জা করবে না, হাত মোজা ব্যবহার করবে 
না। মুখমণ্ডল ঢেকে রাখবে না, তবে পুরুষের সামনে মুখ ঢেকে রাখবে । কারণ, মাহরাম ব্যতীত পর-পুরুষের সামনে মুখমণ্ডল 
উন্মুক্ত করা নারীদের জন্য বৈধ নয়। এহরামে পরিধান করা বৈধ, এমন যে কোন পোশাক নারী-পুরুষ উভয় মুহরিমই 
পরিবর্তন করে পরিধান করতে পারবে । 
মুহরিম ব্যক্তি যদি উল্লেখিত সহবাস, শিকার হত্যা বা এ জাতীয় যে কোন একটি এহরাম বিরোধী কাজ করে, তবে এ 
ক্ষেত্রে তিন অবস্থা হবে: 
প্রথমত: হয়তো সে তা ভুলে,” না জেনে, বাধ্য হয়ে কিংবা নিদ্রিত অবস্থায় করবে । এ ক্ষেত্রে তার উপর কোন কিছুই 
ওয়াজিব হবে না। তার কোন পাপ হবে না, ফিদয়া ওয়াজিব হবে না, কিংবা তার হজও নষ্ট হবে না। কারণ, কুরআনে আল্লাহ 
তা'আলা এরশাদ করেছেন 
. সি (৮৩10৫ 
হে রব! আমরা যদি বিস্মৃত হই, কিংবা ভুল করি, তবে আমাদের পাকড়াও করবেন না।” অপর স্থানে এসেছে 
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তোমরা ভুল করলে তোমাদের কোন অপরাধ নেই, কিন্ত তোমাদের অন্তরে ইচ্ছা থাকলে অপরাধ হবে ।: ভিন্ন এক 
আয়াতে এসেছে 
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যে ঈমান আনার পর কুফুরে নিমজ্জিত হল, এবং কুফুরির জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখল, তার উপর আল্লাহর গজব আপতিত 
হবে এবং তার জন্য আছে মহা-শাস্তি। তবে তার জন্য নয়, যাকে কুফুরিতে বাধ্য করা হয়, কিন্তু তার হৃদয় ঈমানে 
অবিচলিত ।৬ 





১ মুসলিম : ৪/৩৩১ 


২ মুসলিম : ৪/৩৩১ 

* এ ক্ষেত্রে এক দল উলামা, যাদের মাঝে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেক রয়েছেন, বলেন, ভুল কিংবা বিস্মৃতি__উভয় ক্ষেত্রেই ফিদয়া 
ওয়াজিব হবে। 

* সূরা বাকারা, আয়াত : ২৮৬ 

« সুরা আহযাব, আয়াত : ৫ 

১ সূরা নহল, আয়াত : ১০৬ 
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বাধ্য করার পর যদি কুফুরির হুকুমই রহিত হয়ে যায়, তবে কুফুরি ব্যতীত অন্যান্য পাপের ক্ষেত্রে কী হুকুম হবে, তা 
সহজেই অনুমেয় । এ আয়াতগুলো স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, বাধ্য হয়ে কিংবা ওজরের কারণে যদি এহরামের নিষিদ্ধ বিষয় 
সংঘটিত হয়ে যায়, তবে হুকুমের আওতাভুক্ত হবে না। বরং, তা ক্ষমা করে দেয়া হবে। শিকার হত্যা সংক্রান্ত নিষিদ্ধ বিষয় 
সম্পর্কে আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেন 

AD BL HPS UE SG ys 
তোমাদের মাঝে কেউ তা ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলে, তার বিনিময় হচ্ছে অনুরূপ গৃহপালিত জন্ত।* 

এ আয়াতে বিনিময় ওয়াজিব হওয়ার জন্য আল্লাহ পাক ইচ্ছাকৃতভাবে করাকে শর্ত করেছেন। শাস্তি ও জামানত আরোপ করার 
জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে করা শর্ত। যদি ইচ্ছাকৃতভাবে না করে, তবে তাকে বিনিময়ও দিতে হবে না, এবং সে পাপীও হবে না। তবে 
যখন ওজর দূরীভূত হবে, এবং অজ্ঞাত ব্যক্তি জ্ঞাত হবে, বিস্মৃত ব্যক্তি স্মরণ করতে সক্ষম হবে, নিদ্রিত ব্যক্তি জাগ্রত হবে, 
তৎক্ষণাৎ তাকে নিষিদ্ধ বিষয় হতে নিজেকে মুক্ত করে নিতে হবে। ওজর দূর হওয়ার পরও যদি সে তাতে যুক্ত থাকে, তবে সে 
পাপী হবে, সন্দেহ নেই। এবং যথারীতি তাকে ফিদয়া প্রদান করতে হবে। উদাহরণত: ঘুমন্ত অবস্থায় মুহরিম যদি মাথা ঢেকে 
নেয়, তাহলে যতক্ষণ নিদ্ৰিত থাকবে, ততক্ষণ তার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না । জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথে তার কর্তব্য হল মস্ত 
ক আবৃত করা । জেনে বুঝেও যদি ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর মস্তক আবৃত রেখে দেয়, তবে এ জন্য তাকে ফিদয়া প্রদান করতে 
হবে। 

দ্বিতীয়ত: নিষিদ্ধ বিষয় ইচ্ছাকৃতভাবে, কিন্তু ওজর সাপেক্ষে ঘটানো । এ ক্ষেত্রে তাকে ওয়াজিব প্রদেয় আদায় করতে হবে, 
এবং সে পাপী হবে না। প্রমাণ: আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেন 
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যে পর্যন্ত না কোরবানির পশু তার স্থানে উপনীত হয়, তোমরা মস্তক মুগুন কর না। তবে তোমাদের মাঝে যে অসুস্থ হবে, 
কিংবা যার মস্তকে যন্ত্রণা থাকবে, (এবং চুল ফেলতে বাধ্য হবে) সে যেন সিয়াম বা সদকা অথবা কোরবানি দ্বারা ফিদয়া দেবে।* 

তৃতীয়ত: নিষিদ্ধ বিষয় ইচ্ছাকৃতভাবে, বৈধ কোন ওজর ব্যতীত সংঘটিত করা। এ ক্ষেত্রে তাকে প্রদেয় প্রদান করতে 
হবে, এবং পাপীও হবে। 


ফিদয়া হিসেবে নিষিদ্ধ বিষয় চার ভাগে বিভক্ত: যথা ১. যাতে কোন ফিদয়া নেই, তা হচ্ছে বিবাহের আকদ সংঘটিত 
হওয়া । ২. যার ফিদয়া একটি উট ৷ তা হচ্ছে প্রথম হালালের পূর্বে হজ চলাকালীন সহবাস করা । ৩. যার ফিদয়া হচ্ছে বিনিময় 
বা সমতুল্য অন্য কিছু । যেমন শিকার হত্যা । ৪. যার ফিদয়া সিয়াম, সদকা, কিংবা কোরবানি । যেমন মস্তক মুগ্তন। আলেমগণ 
প্রথম তিন প্রকারে উল্লেখিত নিষিদ্ধ বিষয় ছাড়া অন্য যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়কে চতুর্থটির সাথে সংযুক্ত করে দেন। 


দৃষ্টি টি 

ইচ্ছাকৃত, অনিচ্ছাকৃত, ভুলবশত অথবা জবরদস্তিমূলক পরিস্থিতি, সকল অবস্থায় ক্ষতিপূরণ দিতে হবে বলে যে একটা 
কথা আছে তা কেবলই কেয়াস ও ধারণানির্ভর। যেমন বলা হয়েছে, ভুলবশত যদি কেউ কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করে তবে 
তাকে দিয়াত আদায় করে ভুলের মাশুল দিতে হবে । যা প্রমাণ করে যে ভুল করে কোনো কাজ করে ফেললেও তাতে 


কাফফারা দিতে হবে । তবে কথা হল যে মানুষ হত্যা করা হক্ুল ইবাদ, মুয়ামালাতের ব্যাপার । আর মুয়ামালাতের ক্ষেত্রে ভুল 
তলেও ভলেব মাশুল দিতে তয। ইবাদতের ক্ষেত্রে ভলে গেলে ক্ষতিপবণ না দেযার উদাহরণ হল ভুলবশত খেয়ে ফেললে 


মক্কায় প্রবেশের পূর্বে রাসূলুল্লাহ (8৪) যি-তাওয়া স্থানে-বর্তমানে জেরওয়াল এলাকার প্রসূতি হাসপাতালের জায়গা গোসল 
করতেন। সে হিসেবে মন্কায় প্রবেশের উদ্দেশ্যে গোসল করা মুস্তাহাব । মক্কায় হাজিদের বাসস্থানে গিয়ে গোসল করে নিলেও, 





১ সূরা মায়েদা, আয়াত : ৯৫ 
২ সুরা বান্ধারা, আয়াত : ১৯৬ 
* -ইমাম নববী : কিতাবুল ইযাহ ফি মানাসিকিল হজ্জে ওয়াল ওয়াল উমরা, পৃ: ১৯৪ 
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কারও কারও মতে, এ মুস্তাহাব আদায় হয়ে যাবে। কেননা মোটরযানে সফরের সময় গাড়ি থামিয়ে গোসল সেরে নেয়ার 
অনুমতি দেয়া হয় না। 

পবিত্র মক্কায় প্রবেশের সময় আল্লাহর আজমত ও বড়োত্রে কথা স্মরণ করুন। মনকে নরম করুন । আল্লাহর কাছে পবিত্র 
মক্কা যে কত সম্মানিত-মর্যাদাপূর্ণ তা স্মরণ করুন। পবিত্র মক্কায় থাকা অবস্থায় পবিত্র মক্কার যথাযথ মর্যাদা দেয়ার চেষ্টা 
করুন। 

বর্তমান-যুগে মোটরযানে করে আপনাকে মক্কায় নেয়া হবে। আপনার বাসস্থানে যাওয়ার সুবিধা-মত পথে হজযাত্রীদেরকে 
নেয়া হয়। তাই রাসূলুল্লাহ (3%) যেদিক থেকে মক্কায় প্রবেশ করেছেন-কাদা পথ দিয়ে জান্নাতুল মুয়াল্লার এদিক থেকে” 
-আপনার জন্য সম্ভব নাও হতে পারে। এ জন্য কোনো অসুবিধা হবে না। আপনার গাড়ি সুবিধা-মত যে পথ দিয়ে যাবে 
সেখান দিয়েই যাবেন। আপনার বাসস্থানে মালপত্র রেখে উমরার জন্য প্রস্তুতি নেবেন । 


তালবিয়া পড়ে-পড়ে পবিত্র কাবার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হোন। পবিত্র কাবার চার পাশে দাড়িয়ে আছে মসজিদুল হারামের 
উচু বিন্ডিং। এ বিল্ডিংটির যে কোনো দরজা দিয়ে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করুন । প্রথমে ডান পা এগিয়ে দিন। আল্লাহ যেন 
আপনার জন্য তার রহমতের সকল দরজা খুলে দেন সে আকুতি নিয়ে মসজিদে প্রবেশের দোয়াটি পড়ন। সম্ভব হলে নীচের 
দোয়াটি পড়ুন। 
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উচ্চারণ: বিসমিল্লাহ ওয়াস্সালাতু ওয়াস্সালামু আলা রাসুলিল্লাহ, আল্লাহুম্মাগফির লি যুনুবি ওয়াফতাহ লি আবওয়াবা 
রাহমাতিক্‌। 

অর্থ: আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। সালাত ও সালাম রাসূলুল্লাহ (3) এর ওপর । হে আল্লাহ আপনি আমার জন্য আপনার 
রহমতের সকল দরজা উন্মুক্ত করে দিন। 

এরপর আপনার কাজ হবে তাওয়াফ শুরু করা ৷ বায়তুল্লাহ শরীফ দেখামাত্র দু'হাত উঠানোর ব্যাপারে যে একটি কথা 
আছে তা সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয়।১ তবে বায়তুল্লাহ শরীফ দৃষ্টির আওতায় এলে দোয়া করার অনুমতি রয়েছে। ওমর 
(৬) যখন বায়তুল্লাহর দিকে তাকাতেন তখন নীচের দোয়াটি পড়তেন-__ 
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যথার্থভাবে তাওয়াফ সম্পন্ন করার জন্য নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোর প্রতি নজর রাখুন 

১. ছোট-বড় সকল প্রকার নাপাকি থেকে পবিত্র হয়ে তাওয়াফ করা । 

২. তাওয়াফের শুরুতে মনে মনে নিয়ত করা। এ ক্ষেত্রে সাধারণভাবে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেই চলবে । বিভিন্ন পুস্তকে 
তাওয়াফের যে নিয়ত লেখা আছে তা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয়। 

৩. সতর ঢাকা অবস্থায় তাওয়াফ করা । 

৪. হাজরে আসওয়াদ ইস্তিলাম (চুম্বন-স্পর্শ) অথবা ইশারা করে তাওয়াফ শুরু করা এবং হাজরে আসওয়াদ বরাবর এসে 
তাওয়াফ শেষ করা । 

৫. হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করতে না পারলে হাজরে আসওয়াদের দিকে মুখ করে দীড়িয়ে শুধুমাত্র ডান হাত উঠিয়ে 
ইশারা করা ও %৫ঞ॥ 4 = বলা। 

৬. হাতিমের বাইরে দিয়ে তাওয়াফ করা। 

৭. হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে য়ামানি ব্যতীত কাবার অন্য কোনো অংশ তাওয়াফের সময় স্পর্শ না করা। হা, 
তাওয়াফ শেষ হলে বা অন্য কোনো সময় মুলতাযামের জায়গায় হাত-বাহু-গপ্ডদেশ ও বক্ষ রাখা যেতে পারে । 

৮. মাকামে ইব্রাহীম স্পর্শ না করা। 

৯. পুরুষদের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব পবিত্র কাবার কাছ দিয়ে তাওয়াফ করা। 

১০. নারীদের ক্ষেত্রে পুরুষদের থেকে একপাশ হয়ে তাওয়াফ করা । 

১১. খুশুখুজুর সাথে তাওয়াফ করা ও অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা না বলা। 

১২. রুকনে য়ামানি ও হাজরে আসওয়াদের মাঝে 





* -বোখারি : ৪৪৮ 
চি 02১431০3৬৪০ শি ১৯৪ CALI ৩৪ ৩৪০৩ ০০ 2৪৪০৬ এ ০১৪০ ০৩ ও পে এও (শাওকানী: নাইলুল আওতার, পৃঃ ৯৬০) 
* - শাওকানী : নাইলুল আওতার, পৃঃ ৯৬০ 
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-এই দোয়া পড়া । 

১৩. প্রত্যেক তাওয়াফে ভিন্ন ভিন্ন দোয়া আছে এরূপ বিশ্বাস না করা। 

১৪. সাত চক্রে তাওয়াফ শেষ করা । 

১৫. তাওয়াফ করার সময় নারীদের স্পর্শ থেকে যথাসম্ভব বেঁচে থাকা । 

১৬. তাওয়াফ শেষে মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে দু'রাকাত সালাত আদায় করা। জায়গা না পেলে অন্য কোথাও আদায় 
করা। 


১৭. সালাত শেষে যমযমের পানি পান করা ও মাথায় ঢালা। 


উমরার তাওয়াফ শুরু 

গায়ের চাদরের মধ্যভাগ ডান বগলের নীচে রেখে ডান কীধ খালি রাখুন । চাদরের উভয় মাথা বাঁ কাধের ওপর রেখে দিন, 
অর্থাৎ ইযতিবা করুন। মনে-মনে তাওয়াফের নিয়ত করুন। হাজরে আসওয়াদ সোজা মুখোমুখী দীড়ান। ভিড় না থাকলে 
হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করে তাওয়াফ আরম্ভ করুন। হাজরে আসওয়াদ চুম্বনের পদ্ধতি হল এই-হাজরে আসওয়াদের ওপর 
দু'হাত রাখুন। বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলে আলতোভাবে চুম্বন করুন। আল্লাহর জন্য হাজরে আসওয়াদের উপর 
সিজদাও করুন৷ চুম্বন করা দুষ্কর হলে, ডান হাত দিয়ে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করুন এবং হাতের যে অংশ দিয়ে স্পর্শ 
করেছেন সে অংশ চুম্বন করুন। বর্তমানে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন ও স্পর্শ উভয়টাই অত্যন্ত কঠিন ও অনেকের পক্ষেই 
দুঃসাধ্য । বোখারির বিবরণ মতে, সে হিসেবে দূরে দাড়িয়ে ডান হাত উচু করে, “বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার’ বলে হাজরে 
আসওয়াদের দিকে এক হাত দ্বারা ইশারা করুন। যেহেতু হাত দিয়ে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করা সম্ভব হয়নি তাই হাতে 
চুম্বনও করতে হবে না।১ পূর্বে হাজরে আসওয়াদ বরাবর একটি খয়েরি রেখা ছিল বর্তমানে তা উঠিয়ে দেয়া হয়েছে। তাই 
হাজরে আসওয়াদ সোজা মসজিদুল হারামের কার্নিশে থাকা সবুজ বাতি দেখে হাজরে আসওয়াদ বরাবর এসেছেন কি-না তা 
নির্ণয় করুন। 

হাজরে আসওয়াদ স্পর্শের ফজিলত সম্পর্কে হাদিসে এসেছে, ‘হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে য়ামানি মাসেহ (স্পর্শ) 
গুনাহ-অন্যায় সমূলে বিলুপ্ত করে দেয়৷” তাই হাজরে আসওয়াদ চুম্বন-স্পর্শের বিষয়টি কখনো অগুরুতৃপূর্ণ মনে করবেন না। 
তবে অন্যদের যেন কষ্ট না হয় সে বিষয়টি নজরে রাখতে হবে । 

হাজরে আসওয়াদ চুম্বন, স্পর্শ অথবা ইশারা করার পর কাবা শরীফ হাতের বায়ে রেখে তাওয়াফ শুরু করুন। পুরুষদের 
ক্ষেত্রে কাবা শরীফের কাছ দিয়ে তাওয়াফ করতে পারলে ভাল । রামলবিশিষ্ট তাওয়াফ হলে প্রথম তিন চন্ধরে রামল করুন। 
ছোট কদমে কাধ হেলিয়ে বীর-বিক্রমে চলুন। অবশিষ্ট চার চক্ধরে চলার গতি স্বাভাবিক রাখুন । প্রত্যেক তাওয়াফে ভিন্ন ভিন্ন 
দোয়া পড়তে হবে এ ব্যাপারে হাদিসে কিছু পাওয়া যায় না। যখন যে ধরনের আবেগ আসে সে ধরনের দোয়া করুন। 
আল্লাহর প্রশংসা করুন। রাসূলুল্লাহ (%) ওপর দরুদ পড়ুন। যে ভাষা আপনি ভাল করে বোঝেন ও আপনার মনের আকুতি 
সুন্দরভাবে প্রকাশ পায় সে ভাষাতেই দোয়া করুন৷ রুকনে য়ামানি অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদের আগের কোণের কাছে এলে তা 
স্পর্শ করুন। রুকনে য়ামানি স্পর্শ করার পর হাত চুম্বন করতে হয় না। সরাসরি রুকনে য়ামানিকে চুম্বন করাও শরিয়তসম্মত 
নয়। রুকনে য়ামানি থেকে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (846) 

JE 485 35 ELL EN ELL CSS ET ES 

-‘হে আমাদের প্রতিপালক আপনি আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন, ও পরকালেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে 
আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন’ পড়তেন । সে হিসেবে আমাদের জন্য এ জায়গায় উক্ত দোয়া পড়া সুন্নত । হাজরে 
আসওয়াদ বরাবর এলে ডান হাত উঁচু করে আবার তাকবির বলুন । এভাবে সাত চক্কর শেষ করুন। শেষ চক্করেও হাজরে 
আসওয়াদ বরাবর এলে তাকবির দিন। অর্থাৎ সাত চক্করে তাকবির হবে ৮ টি। 

তাওয়াফ শেষ হলে, ডান কাধ ঢেকে ফেলুন, যা ইতোপূর্বে খোলা রেখেছিলেন । এবার মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে 
দু'রাকাত সালাত আদায় করুন । পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেছেন, 


রত ৩ পু ৩ 71:14 








* _ দেখুন : মুসনাদ আদ-তায়ালিসি : ১/২১৫-২১৬ 

২ - বোখারি শরীফে ইবনে আব্বাস (৬) থেকে এক বর্ণনায় এসেছে. রাসূলুল্লাহ (6) উটের ওপর আরোহণ করে তরয়াফ করেন। তিনি যখনই রুকনের বরাবর 
এসেছেন হাতে-থাকা কোনো কিছু দিয়ে উহার দিকে ইশারা করেছেন, ও আল্লাহ আকবার বলেছেন (বোখারি : হাদিস নং ১৬০৭) 

১৬৮৩০৪৭০০9৪ 55 21, ৮৯৪। ০ (ইবনু খুযায়মাহ : ২৭২৯; হাদিসটি সহিহ সনদে উল্লেখ হয়েছে) 

৪. ৩3 dass sll ১০১৪5 এ ০ 5১আ এ এও Lr হলে! এও Er GANG TL): 23 5৮ ৩৪ ০১৬ ১৯৪০ be ঝ Le sl দি: IG SL ০ BAS 
৯৭4190৮৮580 5৩4 es HSU Lt 




















৪২ হজ, উমরা ও যিয়ারত গাইড 


_মাকামে ইব্রাহীমকে তোমরা সালাতের স্থল হিসেবে সাব্যস্ত করো।১ জায়গা না পেলে মসজিদুল হারামের যে কোনো 
স্থানে সালাত আদায় করুন। ২ মাকরুহ সময় হলে এ দু'রাকাত সালাত পরে আদায় করে নিন। সালাতের পর হাত উঠিয়ে 
দোয়া করার বিধান নেই। এ সালাতের প্রথম রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা “কাফিরুন' - 9913 এ ৫ $- ও দ্বিতীয় 
রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সুরা ইখলাস- %-1 1 $4 পড়া সুন্নত। * সালাত শেষ করে যমযমের পানি পান করুন, ও মাথায় 
ঢালুন। 

যমযমের পানি পানের ফজিলত 

যমযমের পানি পবিত্রতম পানি। পৃথিবীর বুকে সর্বোত্তম পানি ।” রাসূলুল্লাহ (&) যমযমের পানি পান করেছেন ও 
বলেছেন, এটা মুবারক পানি, এটা ক্ষুধা নিবারক খাদ্য, ও রোগের শেফা ৷ 

কেবলামুখী হয়ে তিন নিশ্বাসে যমযমের পানি পান করতে হয় । পান করার শুরুতে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে হয়। পেট 
ভরে পান করতে হয়।* পান করা শেষ হলে আল্লাহর প্রশংসা করতে হয়।' ইবনে আব্বাস (%) যমযমের পানি পানের পূর্বে 
এই দোয়া পড়তেন, 

.85 0 02985 ০0515859565 এসি SI 

_ হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে উপকারী জ্ঞান, বিস্তৃত সম্পদ, ও সকল রোগ থেকে শেফা কামনা করছি’ ৷” পানি পান 
করার পর মাথায়ও কিছু পানি ঢালুন। কেননা রাসূলুল্লাহ (6) এরূপ করতেন ।৯ যমযমের পানি পান করে সাঈ করার জন্য 
প্রস্তুতি নিন। 





১ - সুরা আল বাকারা : ১২৫ 
২_ এই সালাতটি হানাফি মাযহাবে ওয়াজিব, অন্যান্য মাযহাবে সুন্নত 
৩ - তিরমিযী : হাদিস নং ৮৬৯ 

5 ১১০১৭৬০৪১। ১4০০৬ (তাবরানী, ইবনে হিব্বান) 
৬ 

৭ 








- i lity ab LL UL. ৩১৬০ ll: UG fy cp 25: ১০১ ৩। (বোখারি ও মুসলিম ) 

- রাসূলুল্লাহ (3%) বলেছেন, আমাদের মাঝে ও মোনাফেকদের মাঝে পার্থক্য এই মোনাফেকরা পেটভরে ভরে পানি পান করে না । (ইবনে মাযাহ, দারা কুতনী) 

- দলিল, ইবনে আব্বাস (র) এর একটি বর্ণনা । তিনি বলেন, . &৷ ১৯৬ ০১810 ০৬০ cL, «035 ৮৮৪৪১ 81 53 5 < LL 1554৩ ৬০০২০ _ যখন তুমি যমযমের 
নি পান করবে, কেবলামুখী হবে, আল্লাহকে স্মরণ করবে, ও তিন বার নিশ্বাস নিবে। তুমি তা পেট পুড়ে খাবে ও শেষ হলে আল্লাহর প্রশংসা করবে। 

এ - দারা কুতনী 


৯ কিতাবুল মুগনি ফিল হাজ্জি ওয়াল উমরাহ : ৩১০ 



































৪৩ 


সাঈ যাতে যথার্থভাবে আদায় হয় সেজন্য নিম্নবর্ণিত 


সাঈ করার নিয়ত বা প্রতিজ্ঞা করা। 

হাজরে আসওয়াদ ইস্তিলাম (চুম্বন-স্পর্শ) করে সাঈর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া । 

ওজু অবস্থায় সাঈ করা । 

তাওয়াফ শেষ করার সাথে সাথে সাঈ করা । 

সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে আরোহণ করে কেবলামুখী হয়ে দাড়িয়ে, হাত উঠিয়ে, দীর্ঘক্ষণ দোয়া করা । 
পুরুষদের জন্য সবুজ বাতির মধ্যবর্তী স্থানে একটু দৌড়ে অতিক্রম করা । 

সবুজ বাতির মধ্যবর্তী স্থানে পড়বে__ 


LES 5৭ ৫০০90 2 

হে আল্লাহ ! ক্ষমা করে দাও, নিশ্চয় তুমি মহা পরাক্রমশালী ও মহা দয়াবান।১ 

* সাত চক্কর পূর্ণ করা । 

* সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী পূর্ণ দূরত্ব অতিক্রম করা। 

* সাফা মারওয়া বরাবর মধ্যবর্তী স্থানে সাঈ করা । মাসআ অর্থাৎ সাঈ করার সুনির্ধারিত স্থানের বাইরে দিয়ে চক্কর 

লাগালে সাঈ হবে না। 

* দুই চক্করের মাঝে বেশি বিলম্ব না করা। 

উল্লিখিত পয়েন্টগুলো অনুপুঙ্থভাবে বাস্তবায়নের চেষ্টা করুন। তাহলে আপনার সাঈ শত ভাগ শুদ্ধ হবে। এর কোনোটায় ত্রুটি 
থেকে গেলে বিজ্ঞ আলেমের পরামর্শ নিন। 


সাঈ শুরু 
সাঈ করতে যাচ্ছেন এই মর্মে প্রতিজ্ঞা করুন। সাঈর পূর্বে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন-স্পর্শ করুন। চুম্বন-স্পর্শ সম্ভব না 
হলে, এ ক্ষেত্রে হাজরে আসওয়াদের দিকে ইশারা করার কোনো বিধান নেই।২ এরপর সাফা পাহাড়ের দিকে আগান। সাফা 
পাহাড়ের নিকটবর্তী হলে, রাসুলুল্লাহ (স) এর অনুসরণে বলুন-__ 
ধরি এ 5 25910 201৩1 
উচ্চারণ: ইন্নাস্সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শাআয়িরিল্লাহ। আব্দায় বিমা বাদায়াল্লাহু বিহি 
অর্থ: নিশ্চয়ই সাফা মারওয়া আল্লাহর নিদর্শন । আমি শুরু করছি আল্লাহ যা দিয়ে শুরু করেছেন ।5 
এরপর সাফা পাহাড়ে ওঠে বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করে দীড়াবেন এবং আল্লাহর একত্ৃবাদ, বড়ত্ব ও প্রশংসার ঘোষণা 
দিয়ে বলবে__ 
DATES ANON 5 LE IE HG এল 2 DGD ৫০৪১ ০০৩ SAY পুরি পভ i of 
4 458916955০5 25০2 AY 
উচ্চারণ: আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার । লা-ইলা-হা 
ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারিকালাহু লাহুল্মূল্কু ওয়ালাহুল হামৃদু ইউহয়ী ওয়া ইয়ুমীতু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর, লা- 
ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু আনজাযা ওয়াদাহু, ওয়া নাছারা আব্দাহু ওয়া হাযামাল আহ্যাবা ওয়াহদাহ্‌। 
অর্থ: আল্লাহ সুমহান, আল্লাহ সুমহান, আল্লাহ সুমহান !* আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, এবং আল্লাহ মহান। আল্লাহ 
ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, তিনি এক। তার কোনো অংশীদার নেই। রাজত্ব তারই প্রশংসাও তার। তিনি জীবন ও মৃত্যু 
দেন, ও সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক। তার কোনো শরিক নেই । তিনি 





* তাবরানি : ৮৭০ 

২- কেননা রাসূলুল্লাহ (স) এর হজের বর্ণনায় সাঈর পূর্বে (৫১০ ) ইন্তিলাম এর কথা আছে। আর ইস্তিলাম শব্দের অর্থ চুম্বন বা স্পর্শ । ইশারা করাকে ইস্তিলাম বলা 
হয়না। (দেখুন : লিসানুল আরব: খন্ড ১২, পৃঃ২৯৭) 

ও ইমাম মুসলিম কর্তৃক জাবের রা. হতে বর্ণিত হাদিস : কিতাবুল মুগনি : ৩১০ 

£ নাসায়ি : ২/ ৬২৪ 
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তার অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন, ও তার বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই শক্রদেরকে পরাজিত করেছেন।” এবং উভয় হাত 
উঠিয়ে দোয়া করবে ।২ উপরোক্ত দোয়া এবং ইহ-পরকালের জন্য কল্যাণকর অন্যান্য দোয়া সামর্থ্য অনুযায়ী তিন বার 
পড়বে । পদ্ধতি এমন হবে যে, উক্ত দোয়াটি একবার পাঠ করে তার সাথে সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যান্য দোয়া পড়বে । অত:পর 
পুনরায় উক্ত দোয়াটি পাঠ করবে এবং তার সাথে অন্যান্য দোয়া পাঠ করবে। এভাবে তিন বার করবে | 

দোয়া শেষ হলে মারওয়ার দিকে রওয়ানা হোন। যেসব দোয়া আপনার মনে আসে পড়ুন। সাফা থেকে নেমে কিছু দূর 
এগোলেই ওপরে ও ডানে-বামে সবুজ বাতি জ্বালানো দেখবেন । এই জায়গাটুকু, পুরুষ হাজিগণ, দৌড়ানোর মত করে দ্রুত 
গতিতে হেঁটে চলুন। পরবর্তী সবুজ বাতির আলামত এলে চলার গতি স্বাভাবিক করুন। তবে নারীদের ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় চলার 
গতি থাকবে স্বাভাবিক । সবুজ দুই আলামতের মাঝে চলার সময় নীচের দোয়াটি পড়ন- 

LES ১ 9০০93 ১৮ ৮০ 

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করুন রহম করুন। নিশ্চয়ই আপনি সমধিক শক্তিশালী ও সম্মানিত । 

মারওয়া পাহাড়ে পৌছার পূর্বে, সাফায় পৌছার পূর্বে যে আয়াতটি পড়েছিলেন, তা পড়তে হবে না। মারওয়ায় উঠে 
সাফার মতো পবিত্র কাবার দিকে মুখ করে একই কায়দায় হাত উঠিয়ে মোনাজাত করুন৷ মারওয়া থেকে সাফায় আসার পথে 
সবুজ বাতির এখান থেকে আবার দ্রুত গতিতে চলুন। দ্বিতীয় সবুজ আলামতের এখানে এলে চলার গতি স্বাভাবিক করুন। 
সাফায় এসে কাবা শরীফের দিকে মুখ করে আবার মোনাজাত ধরুন ৷ সাফা মারওয়া উভয়টা দোয়া কবুলের জায়গা । কাজেই 
তাড়াতাড়ি সাঈ সেরে নিয়ে বাসায় চলে যাওয়ার চিন্তা করবেন না। ধীরে সুস্থে রাসূলুল্লাহ (3%) যেখানে যা করেছেন সেখানে 
সেটা সেভাবেই করার চেষ্টা করুন। কতটুকু করলে ফরজ আদায় হয়ে যাবে, এই চিন্তা মাথায় আনবেন না। বরং এটা টারগেট 
বানাবেন যে রাসূলুল্লাহ (3%) কোথায় কোন কাজ কীভাবে ও কত সময় করেছেন, আমিও ঠিক সেভাবেই করব। 

একই নিয়মে সাঈর বাকি চক্করগুলোও আদায় করুন। সাঈ করার সময় সালাত দাড়িয়ে গেলে কাতারবন্দি হয়ে দাড়িয়ে 
সালাত আদায় করুন। সাঈ করার সময় ক্লান্ত হয়ে পড়লে বসে আরাম করে নিন। এতে সাঈর কোনো ক্ষতি হবে না। 

আপনার শেষ সাঈ- অর্থাৎ সপ্তম সাঈ-_মারওয়াতে গিয়ে শেষ হবে । শেষ হওয়ার পর মাথা মুণ্ডন বা চুল খাটো করতে 
যাবেন। মারওয়ার পাশেই চুল কাটার সেলুন রয়েছে । সেখানে গিয়ে মাথা মুগ্তন অথবা চুল ছোট করে নিন। যদি হজের জন্য 
মাথা মুগ্তানোর সময় পর্যন্ত অর্থাৎ ১০ জিলহজ এর পূর্বে আপনার মাথার চুল গজাবে না এরূপ আশঙ্কা হয় তবে উমরার পর 
চুল ছোট করা উত্তম ৷ বিদায় হজের সময় তামাতুকারী সাহাবাগণ কসর - চুল ছোট-করেছিলেন।* কেননা তারা হজের পাঁচ 
দিন পূর্বে উমরা আদায় করেছিলেন তবে অন্যসব ক্ষেত্রে মাথা মুণ্ডন করা উত্তম। 

মনে করিয়ে দেয়া ভাল যে, পবিত্র কুরআনে “হলক' এবং'কসর' এর কথা এসেছে। মাথার চুল গোড়া থেকে কেটে 
ফেলাকে হলক বলে আর ছোট করাকে বলে কসর । কারও কারও মতে এক আঙুল চুল ছেঁটে ফেলাকে কসর বলে । তাই 
মাথায় যদি একেবারেই চুল না থাকে তাহলে সত্যিকার অর্থে হলক ও কসর কোনোটাই বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। মুণ্ডিত মাথায় 
নতুন করে ক্ষুর চালালে এটাকে কেউ মাথা মুণ্ডন বলে না, বরং এটা হবে | ৯) (ক্ষুর সঞ্চালন) যা কেবল টাক-মাথা 
ওয়ালাদের জন্য প্রযোজ্য । 

মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করার পর গোসল করে স্বাভাবিক সেলাই করা কাপড় পরে নেবেন। ৮ জিলহজ পর্যন্ত হালাল 
অবস্থায় থাকবেন। এহরাম বাধতে হবে না। এখন আপনার কাজ হবে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামাতের সাথে আদায় করা, ও 
হজের ব্যাপারে পড়াশোনা করে খুব সুন্দরভাবে বড় হজের জন্য প্রস্তুতি নেয়া। সাধ্য-মত বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করা । 


পবিত্র কুরআনে, হজ ও উমরা উভয়টির কথা এসেছে। এরশাদ হয়েছে, | 4% £২215 (| তোমরা হজ ও উমরা 
আল্লাহর জন্য পরিপূর্ণ করো”: 

এ'তেমার (১029) শব্দ থেকে উমরা (৪১৯) উৎকলিত। এর শাব্দিক অর্থ,যিয়ারত করা । পারিভাষিক অর্থে; পবিত্র কাবার 
যিয়ারত তথা তাওয়াফ, সাফা মারওয়ার সাঈ ও মাথা মুগ্তন (হলক) ও চুল ছোট করা (কসর) কে উমরা বলা হয়। 


উমরার ফজিলত 


* - আলবানী : সহিহুন্নাসায়ী, ২/২২৪ ও মুসলিম : ২/২২২ 
২ আবু দাউদ : ১/৩৫১ 

ও মুসলিম : হাদিসে জাবের : ২১৩৭ 

£_।, 5,০৫5 এ ৬ (হাদিসে জাবের: মুসলিম) 
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হাদিসে এসেছে, “রমজান মাসে উমরা করা এক হজের সমান” “এক উমরা থেকে অন্য উমরা, এ-দুয়ের মাঝে কৃত 
পাপের, কাফফারা ।”২ “যে ব্যক্তি এই ঘরে এলো, অতঃপর যৌনতা ও শরিয়ত-বিরুদ্ধ কাজ থেকে বিরত রইল, সে মাতৃ-গর্ভ 
থেকে ভূমিষ্ট “হওয়ার দিনের মত হয়ে ফিরে গেল।” ইমাম ইবনে হাজার আসকালানির মতানুসারে এখানে হজকারী ও 
উমরাকারী উভয় ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে ।১ 


হজের সফরে একাধিক উমরা 

রাসূলুল্লাহ 6) এবং সাহাবায়ে কেরাম এক সফরে একাধিক উমরা করেননি । শুধু তাই নয় বরং তামাতু হজকারীদেরকে 
উমরা আদায়ের পর হালাল অবস্থায় থাকতে বলা হয়েছে ।* তাই উত্তম হল এক সফরে একাধিক উমরা না করা । একাধিক 
উমরা থেকে বরং বেশি বেশি তাওয়াফ করাই উত্তম। তবে যদি কেউ উমরা করতেই চায় তাহলে হজের পরে করা যেতে 
পারে, যেমনটি করেছিলেন আয়েশা (১৬) ; তবে, রাসূল তাকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন__এমন কোন প্রমাণ নেই। 
রং, নিরুৎসাহিত করেছেন এমন বর্ণনা হাদিসে পাওয়া যায় ।£ 


অন্যান্য সময়ে একাধিক বার উমরা করা প্রসঙ্গে 

এক বর্ণনা অনুসারে রাসূলুল্লাহ (3%) জীবনে মোট চার বার উমরা করেছেন। প্রথমবার: হুদায়বিয়ার উমরা, যা পথে 
বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় সম্পন্ন করতে পারেননি । বরং সেখানেই মাথা মুগ্ডনের মাধ্যমে হালাল হয়ে যান। দ্বিতীয় বার: উমরাতুল 
কাজা । তৃতীয় বার : জিয়িররানা থেকে । চতুর্থবার: বিদায় হজের সাথে । তবে রাসূলুল্লাহ (বু) উমরার উদ্দেশ্যে হেরেমের 
এরিয়ার বাইরে বের হয়ে উমরা করেছেন বলে কোন প্রমাণ নেই ।* 

সাহাবায়ে কেরামের উমরা আদায়ের পদ্ধতি থেকে অবশ্য হজের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে বছরে একাধিকবার উমরা 
করার বৈধতা প্রমাণিত হয়। মক্কায় ইবনে যুবায়ের (৬৬) এর শাসনামলে ইবনে উমর বছরে দুটি করে উমরা করেছেন। 
আয়েশা (৬) বছরে তিনটি পর্যন্ত উমরাও করেছেন।" এক হাদিসে এসেছে, “তোমরা বার বার হজ ও উমরা আদায় করো। 
কেননা এ দুটি দারিদ্য ও গুনাহ বিমোচন করে দেয়” সাহাবায়ে কেরামের ক্ষেত্রে দেখা যেত, এক উমরা আদায়ের পর 
তাদের মাথার চুল কাল হয়ে যাওয়ার আবার উমরা করতেন, তার আগে করতেন না।৯ 


উমরা করা সুন্নত না ওয়াজিব 

উমরা শুরু করলে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব । তবে হজের মত উমরা আদায় আবশ্যিক কি-না সে ব্যাপারে ইমামদের মাঝে 
মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম শাফেয়ি ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্মল (%) এর নিকট উমরা করা ওয়াজিব । প্রমাণ: পবিত্র কুরআনের 
বাণী £749 (31198 -তোমরা আল্লাহর জন্য হজ ও উমরা পূর্ণ কর।"” এই অভিমতের পক্ষে বেশ কিছু হাদিসও রয়েছে 
তন্মধ্যে কয়েকটি হল নিম্নরূপ 

১. এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (৪) এর কাছে এসে বললেন আমার পিতা খুব বৃদ্ধ। তিনি হজ-উমরা করতে অপারগ, এমনকী 
সফরও করতে পারেন না। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (6) বললেন, “তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ ও উমরা পালন করো ।১, 

২. কোনো কোনো বর্ণনায় হাদিসে জিবিলের একাংশে এসেছে (০৯০১ শে 0১ তুমি হজ করবে ও উমরা করবে) 

৩. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (3%) কে জিজ্ঞাসা করলেন, নারীর ওপর কি জিহাদ ফরজ? উত্তরে 
রাসূলুল্লাহ (&৪) বললেন, তাদের ওপর জিহাদ আছে যে জিহাদে কিতাল (যুদ্ধ) নেই । আর তা হল হজ ও উমরা ।৯ 

৪. হাদিসে এসেছে, “হজ ও উমরা দুটি ফরজ কর্ম । এতে কিছু যায় আসে না যে তুমি কোনটি দিয়ে শুরু করলে” 








- ২৩১০৩৩০৯১৪১ (তিরমিযী: হাদিস নং ৮৬১ ; ইবনে মাজাহ : হাদিস নং ২৯৮২) 
- £4 NL এ ০ ১১০এ। 085 ৬৪05০৬৪৯৮৯৪ ৫৪৮ (বোখারি : হাদিস নং ১৬৫০) 
ফাতহুল বারী : ৩/৩৮২ 

১১৮-৯! (মুসলিম) 

বস্তারিত দেখুন : যাদুল মাআদ : খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৯২-৯৫ 

বস্তারিত দেখুন : যাদুল মাআদ : খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৯২-৯৫ 

- সাইয়িদ সাবিক : ফেকনুসূসুন্নাহ , খন্ড : ৭, পৃঃ ৭৪৯ 

- আলবানী : সহিহুন্াসায়ী : হাদিস নং ৫৫৮ 

বস্তারিত দেখুন : দুল মাআদ : খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৯০-৯৫ 

১ - সুরা আল বাকারা : ১৯২ 

১১ - ০২০১ এপ্সা ৩ তে 20৪ ০৩২ 39০৯৭13১08৭ ০5৮53 05 2 41 01:0 ০৯১ (আবু দাউদ : হাদিস নং ১৮১০; তিরমিযী : হাদিস নং ৯৩০) 
১২ -ইবনে হিব্বান : হাদিস নং ১৭৩; দারা কুতনী : ২/২৮২) 

** - আহমদ : ২/১৬৫ ; ইবনে মাজাহ : হাদিস নং ২৯০১ 
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৪৬ হজ, উমরা ও যিয়ারত গাইড 


ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতানুসারে উমরা করা সুন্নত । প্রমাণ, জাবের (০৬) থেকে বর্ণিত হাদিস: উমরা করা 
ওয়াজিব কি-না রাসূলুল্লাহ (6) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। উত্তরে তিনি বলেছেন, না; তবে যদি উমরা করো তা হবে উত্তম ।২ 
উভয়পক্ষের দলিল প্রমাণ পর্যালোচনা করলে যারা ওয়াজিব বলেছেন তাদের কথাই প্রাধান্যপ্রাপ্ত বলে মনে হয় । 


আরাফা দিবস, ও ১০, ১১, ১২ ও ১৩ জিলহজ এই পাঁচ দিন উমরা করা উচিত নয়। তবে বছরের বাকি দিনগুলোতে যে কোনো 
সময় উমরা আদায়ে কোনো সমস্যা নেই। 


উমরার মীকাত 

হজের মীকাতের বর্ণনা আগেই গিয়েছে। উমরাকারী যদি এই মীকাতের বাইরে থেকে আসে তাহলে মীকাত থেকে 
এহরাম বেধে আসতে হবে ।১ উমরাকারী যদি হেরেমের অভ্যন্তরে থাকে তাহলে হেরেম এর এরিয়া থেকে বাইরে যেতে হবে । 
হিল্ম থেকে এহরাম বাধতে হবে । সবচেয়ে নিকটবর্তী হিল্প হল তানয়ীম, যেখানে বর্তমানে মসজিদে আয়েশা রয়েছে। 





১ - ০44004০3 ১৮৯1১ 52101 (দারা কুতনী : হাদিস নং ২১৭) 
Tails of NIE 5 315৯৯ ৩ 4০3 le I I (আহমদ, তিরমিযি ) 
৩ - দেখুন মুসলিম : হাদিস নং ১১৮১ 





৪৭ 


তাওয়াফ ও সাঈ 
বিস্তারিত আলোচনা 


তাওয়াফের সংজ্ঞা 
কোনো কিছুর চারদিকে প্রদক্ষিণ করাকে শাব্দিক অর্থে তাওয়াফ বলে । হজের ক্ষেত্রে কাবা শরীফের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করাকে 
তাওয়াফ বলে। পবিত্র কাবা ব্যতীত অন্য কোনো জায়গায় কোনো জিনিসকে কেন্দ্র করে তাওয়াফ করা হারাম । 


তাওয়াফের ফজিলত 

হাদিসে এসেছে, “যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করল, ও দু'রাকাত সালাত আদায় করল, তার এ কাজ একটি গোলাম 
আযাদের সমতুল্য হল।১ হাদিসে আরো এসেছে, “তুমি যখন বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করলে, পাপ থেকে এমনভাবে বের হয়ে 
গেলে যেমন নাকি আজই তোমার মাতা তোমাকে জন্ম দিলেন।২ 


১. তাওয়াফে কুদুম 

এফরাদ হজকারী মক্কায় এসে প্রথম যে তাওয়াফ আদায় করে তাকে তাওয়াফে কুদুম বলে । কেরান হজকারী ও তামাত্ 
হজকারী উমরার উদ্দেশ্যে যে তাওয়াফ করে থাকেন তা তাওয়াফে কুদুমেরও স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়। 

তবে হানাফি মাজহাব অনুযায়ী কেরান হজকারীকে উমরার তাওয়াফের পর ভিন্নভাবে তাওয়াফে কুদুম আদায় করতে হয়। 
হানাফি মাজহাবে তামাত্ ও শুধু উমরা পালনকারীর জন্য কোনো তাওয়াফে কুদুম নেই। 

কুদুম শব্দের অর্থ আগমণ । সে হিসেবে তাওয়াফে কুদুম কেবল বহিরাগত হাজিদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । মক্কায় 
বসবাসকারীরা যেহেতু অন্য কোথাও থেকে আগমন করে না, তাই তাদের জন্য তাওয়াফে কুদুম সুন্নত নয়। 


২. তাওয়াফে এফাদা বা যিয়ারত 

সকল হজকারীকেই এ তাওয়াফটি আদায় করতে হয়। এটা হল হজের ফরজ তাওয়াফ যা বাদ পড়লে হজ সম্পন্ন হবে 
না। তাওয়াফে যিয়ারত আদায়ের আওয়াল ওয়াক্ত শুরু হয় ১০ তারিখ সুবহে সাদেক উদয়ের পর থেকে । জমহুর ফুকাহার 
নিকট ১৩ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্বে সম্পন্ন করা ভাল। এর পরে করলেও কোনো সমস্যা নেই। সাহেবাইন (ইমাম আবু ইউসুফ ও 
মুহাম্মদ) এর নিকট তাওয়াফে এফেদা আদায়ের সময়সীমা উনুক্ত । ইমাম আবু হানিফা (র) এর নিকট তাওয়াফে যিয়ারত 
আদায়ের ওয়াজিব সময় হল ১২ তারিখ সূর্যাস্ত পর্যন্ত । এ সময়ের পরে তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করলে ফরজ আদায় করলে 
ফরজ আদায় হয়ে যাবে তবে ওয়াজিব তরক হওয়ার কারণে দম দিয়ে ক্ষতিপূরণ করতে হবে । তাওয়াফে যিয়ারত আদায়ের 
পূর্বে স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের জন্য হালাল হয় না। 


৩. তাওয়াফে বিদা বা বিদায়ি তাওয়াফ 

বায়তুল্লাহ শরীফ হতে প্রত্যাবর্তনের সময় যে তাওয়াফ করা হয় তাকে তাওয়াফে বিদা বলে। এ তাওয়াফ কেবল 
বহিরাগতদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । মক্কায় বসবাসকারীদের জন্য প্রযোজ্য নয় । যেহেতু মক্কায় বসবাসকারী হাজিদের জন্য প্রযোজ্য 
নয়, তাই এ তাওয়াফ হজের অংশ কি-না তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। কেননা হজের অংশ হলে মক্কাবাসী এ থেকে অব্যাহতি 
পেত না। মুসলিম শরীফের একটি হাদিস থেকেও বুঝা যায় যে বিদায়ি তাওয়াফ হজের অংশ নয়। হাদিসটিতে রাসূলুল্লাহ 
(388) বলেছেন, ৬১৬ 4 ৮৮০ ১৯ ২5০১৯৬৪ = মুহাজির ব্যক্তি হজের কার্যক্রম সম্পন্ন করার পর মক্কায় তিন দিন অবস্থান 
করবে ।” “হজের কার্যক্রম সম্পন্ন করার পর’ এই বাক্য দ্বারা বুঝা যায় যে বিদায়ি তাওয়াফের পূর্বেই হজের সমস্ত কাজ সম্পন্ন 
হয়ে যায়। তবে বহিরাগত হাজিদের জন্য বিদায়ি তাওয়াফ খুবই গুরুতৃপূর্ণ । হানাফি মাজহাবে ওয়াজিব । কেননা রাসূলুল্লাহ 








> - 55, ০ ৩৩ ০৪০৩০4৮১৬০৫ ৬ ৩৭ (ইবনু মাযাহ : ২৯৫৬; আলবানী এ হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন: সহীহু ইবনি মাযাহ: ২৩৯৩) 
২ এএ 541: ৬১১৬০ ০৯৮০৪৪৪০৮19 (মুসান্নাফু আব্দিররাজ্জাক : ৮৮৩০) 
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৪৮ হজ, উমরা ও যিয়ারত গাইড 


(26) তাগিদ দিয়ে বলেছেন, বায়তুল্লাহর সাথে শেষ সাক্ষাৎ না দিয়ে তোমাদের কেউ যেন না যায়। তবে এ তাওয়াফ 
যেহেতু হজের অংশ নয় তাই খতুস্রাবপ্রস্থ মহিলা বিদায়ি তাওয়াফ না করে মক্কা থেকে প্রস্থান করতে পারে । 

৪. তাওয়াফে উমরা : উমরা আদায়ের ক্ষেত্রে এ তাওয়াফ ফরজ ও রুকন। এ তাওয়াফে রামল ও ইযতিবা উভয়টাই 
রয়েছে। 

৫. তাওয়াফে নযর : ইহা মান্নত হজকারীদের ওপর ওয়াজিব । 

৬. তাওয়াফে তাহিয়্যা : ইহা মসজিদুল হারামে প্রবেশকারীদের জন্য মুস্তাহাব। তবে যদি কেউ অন্য কোনো তাওয়াফ 
করে থাকে তাহলে সেটিই এ তাওয়াফের স্থলাভিষিক্ত হবে । 

৭. নফল তাওয়াফ : যখন ইচ্ছা তখনই এ তাওয়াফ সম্পন্ন করা যায়। 


তাওয়াফের পূর্বে পবিত্রতা জরুরি। কেননা আপনি আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করতে যাচ্ছেন যা পৃথিবীর বুকে পবিত্রতম 
জায়গা ৷ বিদায় হজের সময় রাসূলুল্লাহ (6) প্রথমে ওজু করেছেন, তারপর তাওয়াফ শুরু করেছেন। ২ আর রাসূলুল্লাহ (৪) 
যেভাবে হজ করেছেন আমাদেরকেও তিনি সেভাবেই হজ করতে বলেছেন। তিনি বলেছেন, “৮5... ৪০19০ আমার কাছ 
থেকে তোমাদের হজকর্মসমূহ জেনে নাও।”* ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত এক হাদিসে তাওয়াফকে সালাতের তুল্য বলা 
হয়েছে। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, আল্লাহ তা'আলা এতে কথা বলা বৈধ করে দিয়েছেন, তবে যে কথা বলতে চায় সে যেন 
উত্তম কথা বলে ।* এহরাম অবস্থায় আয়েশা (৯) এর খতুত্রাব শুরু হলে রাসূলুল্লাহ (৪) তাকে তাওয়াফ করতে নিষেধ করে 
দেন।: এ হাদিসও তাওয়াফের সময় পবিত্রতার গুরুত্বের প্রতিই ইঙ্গিত দিচ্ছে। সে কারণেই ইমাম মোহাম্মদ ও ইমাম আবু 
ইউসুফ ওজু অবস্থায় তাওয়াফ করাকে ওয়াজিব বলেছেন ।* 

তাওয়াফের সময় সতর ঢাকাও জরুরি । কেননা জাহেলি-যুগে উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করার প্রথাকে বন্ধ করার জন্য পবিত্র 
কুরআনে এরশাদ হয়েছে, 
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- হে বনী আদম, প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা সৌন্দর্য অবলম্বন করো ।* ইবনে আব্বাস (০) সৌন্দর্য অর্থ পোশাক 
বলেছেন। এক হাদিস অনুযায়ী তাওয়াফও একপ্রকার সালাত তা পূর্বেই উল্লেখ হয়েছে। তাছাড়া ৯ হিজরীতে, হজের সময় 
পবিত্র কাবা তাওয়াফের সময় যেন কেউ উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ না করে সে মর্মে ফরমান জারি করা হয় ।৮ 

তাওয়াফের শুরুতে নিয়ত করা বাঞ্চনীয় । তবে সুনির্ধারিতভাবে নিয়ত করতে হবে না। বরং মনে মনে এরূপ প্রতিজ্ঞা 
করলেই চলবে যে আমি আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করতে যাচ্ছি। অনেক বই-পুস্তকে তাওয়াফের যে নিয়ত লেখা 
আছে-আল্লাহুম্মা ইন্নি উরিদু তাওয়াফা বায়তিকাল হারাম ফা য়াস্সিরহু লি ওয়া তাকাব্বালহু মিন্নি_হাদিসে এর কোনো ভিত্তি 
নেই। 

সাত চক্রে তাওয়াফ শেষ করা উচিত। চার চক্করে তাওয়াফ শেষ করা কখনো উচিত নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (26) 
সাহাবায়ে কেরাম, তাবেইন, তাবে-তাবেইনদের মধ্যে কেউ চার চক্করে তাওয়াফ শেষ করেছেন বলে হাদিস ও ইতিহাসে 
নেই। 

তাওয়াফ হজরে আসওয়াদ থেকে শুরু করে হাজরে আসওয়াদ বরাবর এসে শেষ করতে হবে। কেউ যদি হজরে 
আসওয়াদের বরাবর আসার একটু পূর্বেও তাওয়াফ ছেড়ে দেয় তাহলে তার তাওয়াফ শুদ্ধ বলে গণ্য হবে না। 

তাওয়াফ করার সময় রামল ও ইযতিবা 

কোন কোন তাওয়াফে রামল ও ইযতিবা আছে তা নিয়ে ফেকাহবিদদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। উমরার তাওয়াফ ও 
কুদুমের তাওয়াফেই কেবল ইযতিবা আছে, এটাই হল বিশুদ্ধ অভিমত ৷ কেননা রাসূলুল্লাহ (3%) এ দু'ধরনের তাওয়াফে রমল 





১ - ০৪৫,৬০১ ১৬ ৬৮১০০৯ (মুসলিম) 

২. ০৪/৬-১৬০ (১৮ 06 om ples le ঞ এক la leg dhol 

(ফাতহুল বারী : ৩/৩০৩ , হাদিস নং ১৬৪১) 

* - শারহুননববী আলা মুসলিম: খন্ড ৮, ২২০ 

EL ০০০০০৮314৩2 SG SG ০০৪ FDS ৪ ০০ Js dT YL DLS Sl: ৩৩ ৮০ ৮০ এ এ IT: Le dl ৩৯১ ০৬ ৩% ৬০ (মুহাদ্দিস নাসীরুদ্দিন আল-বানী এ 
হাদিসটি সহিহ বলেছেন: এরওয়া : ২১) 

রি এপ এ ০৪9৮5 0৪ 520০৪ ০০৬ _ অন্য হাজীরা যা করে তুমিও তাই করবে, তবে পবিত্র হয়ার পর গোসলের পূর্বে বায়তুল্সাহর তাওয়াফ করবে 
না। (মুসলিম) 

১ - ইমাম মুহাম্মদ আশৃশানকীতি: খালিসূল জুমান,পৃ: ১৮২ 

* সুরা আরাফ : ৩১ 

৮ - ইবনে কাছীর : খন্ড১, পৃঃ ১৫৭ 

















হজ, উমরা ও যিয়ারত গাইড ৪৯ 


ও ইযতিবা করেছেন ।” হানাফি মাজহাব অনুসারে যে তাওয়াফের পর সাফা-মারওয়ার সাঈ আছে সে তাওয়াফের প্রথম তিন 
চক্ধরে রমল ও পুরা তাওয়াফে ইযতিবা আছে। 


নারী অবশ্যই তাওয়াফ করবে । তবে পুরুষদের সাথে মিশ্রিত হয়ে নয়। যখন ভিড় কম থাকে তখন নারীদের তাওয়াফ করা 
বাঞ্ছনীয়। অথবা, একটু সময় বেশি লাগলেও দূর দিয়ে নারীরা তাওয়াফ করবে । পুরুষের ভিড়ে নারীরা হাজরে আসওয়াদ চুম্বন 
করতে যাবে না। আয়েশা (৬) এর তাওয়াফের ব্যাপারে হাদিসে এসেছে_ 
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-আয়েশা (%) পুরুষদের একপাশ হয়ে একাকী তাওয়াফ করতেন। পুরুষদের সাথে মিশতেন না । এক মহিলা বললেন: 
চলুন, হাজরে আসওয়াদ চুম্বন-স্পর্শ করি। তিনি বললেন, তুমি যাও-_আমাকে ছাড় । তিনি যেতে অস্বীকার করলেন ।* 

ঝতুস্রাব অবস্থায় নারীরা তাওয়াফ করবে না । প্রয়োজন হলে হজের সময়ে খতুস্রাব ঠেকানোর জন্য ওষুধ ব্যবহার করা 
যেতে পারে, ব্যবহার করার বৈধতা রয়েছে। তাওয়াফের সময় নারীর জন্য কোনো রামল বা ইযতিবা নেই । কেননা রাসুলুল্লাহ 
(&) নারীকে রামল ইযতিবা করতে বলেননি । 

হজের ফরজ তাওয়াফের সময় যদি কারও খতুস্রাব চলে আসে এবং খতুস্রাব বন্ধ হওয়া পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করা 
কোনো ক্রমেই সম্ভব না হয়, পরবর্তীতে এসে ফরজ তাওয়াফ আদায় করারও কোনো সুযোগ না থাকে, এমন পরিস্থিতিতে 
বিজ্ঞ ওলামাগণ ফতোয়া দিয়েছেন যে ন্যাপকিন দিয়ে ভালো করে বেঁধে তাওয়াফ আদায় করে নিতে পারে । 


সাত চক্কর কীভাবে হিসাব করবেন? 

সাফা মারওয়ার মাঝে যাওয়া-আসা করাকে সাঈ বলে । সাফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত এক চক্কর হয়, আবার মারওয়া থেকে 
সাফায় ফিরে এলে আরেক চক্কর । অনেকেই ভুল করে, সাফা থেকে মারওয়া আবার মারওয়া থেকে সাফায় পর্যন্ত, এক চক্কর 
হিসাব করে থাকে । অর্থাৎ সাফা মারওয়ার মাঝে ১৪ বার যাতায়াত করে ৭ চক্কর হিসাব করে থাকে, এটা মারাত্মক ভুল। 


সাঈ করার গুরুত্ব ও হুকুম 

ফরজ তাওয়াফ - যেমন তাওয়াফে উমরা ও তাওয়াফে ইফাযা- এর পর সাফা মারওয়ার মাঝে সাঈ করাও আবশ্যিক । 
জমহুর ফুকাহা সাফা মারওয়ার মাঝে সাঈকে রুকন হিসেবে গণ্য করেছেন ।$ হাদিসে এসেছে, “আয়েশা (৬) বলেন, আমার 
জীবনকে সাক্ষী রেখে বলছি, ওই ব্যক্তির হজ আল্লাহর কাছে পূর্ণতা পাবে না যে সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করল না ।* অন্য 
এক হাদিসে এসেছে, “সাঈ করো, কেননা আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর সাঈ লিখে দিয়েছেন ।£ 

হানাফি মাজহাবে সাঈ করা ওয়াজিব, যদি কেউ ছেড়ে দেয় দম দিয়ে ক্ষতিপূরণ করতে হবে। 


সংক্ষেপে উমরা আদায়ের নিয়ম 

পূর্বে উল্লেখিত নিয়মানুযায়ী এহরাম বেঁধে উমরার নিয়ত করে £7১ ৫: লোব্বাইয়কা উমরাতান) বলতে হবে । এরপর 
তালবিয়া পাঠ করে করে তাওয়াফ করতে যেতে হবে । তাওয়াফের নিয়ম অনুযায়ী সাত চক্রে পবিত্র কাবার তাওয়াফ করতে 
হবে। প্রথম তিন চক্করে রমল করতে হবে। ইযতিবাও করতে হবে । এরপর তাওয়াফের দু'রাকাত সালাত আদায় করে সাফা 
মারওয়ার সাঈ করতে হবে । সাঈ শেষ হলে মাথা মুণ্ডন অথবা চুল ছোট করতে হবে । এখানেই উমরা শেষ । উমরার জন্য আর 
কিছু করতে হবে না। 

জিলহজ মাসের প্রথম দশদিনের মর্যাদা 

জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিন গুরুত্বপূর্ণ সময় । পবিত্র কুরআনে জিলহজ মাসের প্রথম দশ রজনি নিয়ে কসম খেয়েছেন 
আল্লাহ তা'আলা । এরশাদ হয়েছে 
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* _ দেখুন : ফাতহুল বারী : ৩/২৬৯ 
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“শপথ প্রত্যুষের ও দশ রজনির |” ৯ 

দশ রজনি বলতে জিলহজের প্রথম দশ রজনি বুঝায় এ ব্যাখ্যা ইবনে আব্বাস রা. ইবনে যুবায়ের ও মুজাহিদ রহ. সহ 
অনেকের । প্রসিদ্ধ মুফাসসির ইবনে কাসির এ মতটিকেই বিশুদ্ধ বলেছেন।১ 

হাদিসে জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম দিন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। 

ইবনে আব্বাস (%) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (৯৪) বলেন, এমন কোনো দিবস নেই যার আমল জিলহজ মাসের প্রথম 
দশ দিনের আমল থেকে আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় হবে। প্রশ্ন করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর পথে জিহাদ করা 
থেকেও কি অধিক প্রিয়? রাসূলুল্লাহ (ধু) বললেন, হা জিহাদ করা থেকেও অধিক প্রিয় তবে যদি এমন হয় যে ব্যক্তি তার 
জান-মাল নিয়ে আল্লাহর পথে বের হল এবং এর কোনো কিছুই ফেরত নিয়ে এল না। $ 

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত নবী কারিম (ঞু্স.) বলেছেন: এ দশ দিনে নেক আমল করার চেয়ে আল্লাহ 
রাব্বুল আলামিনের কাছে প্রিয় ও মহান কোন আমল নেই । তোমরা এ সময়ে তাহলীল (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) তাকবির (আল্লাহু 
আকবার) তাহমীদ (আল-হামদুলিন্লাহ) বেশি করে আদায় কর ।* 

এ দু হাদিসের অর্থ হল বছরে যতগুলো মর্যাদাপূর্ণ দিন আছে তার মধ্যে এ দশ দিনের প্রতিটি দিন হল সর্বোত্তম । যেমন 
এ দশ দিনের অন্তর্গত কোন জুমা'র দিন অন্য সময়ের জুমা'র দিন থেকে উত্তম বলে বিবেচিত হবে । 

(৩) আল্লাহর রসূল (&6) এ দিনসমূহে নেক আমল করার জন্য তার উম্মতকে উৎসাহিত করেছেন। তার এ উৎসাহ 
প্রদান এ সময়টার ফজিলত প্রমাণ করে। 

(৪) নবী কারিম (&) এ দিনগুলোতে বেশি বেশি করে তাহলীল ও তাকবির পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন উপরে 
ইবনে আব্বাসের হাদিসে আলোচিত হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন: 
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“যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থানগুলোতে উপস্থিত হতে পারে এবং তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্ত হতে যা রিজিক 
হিসেবে দান করেছেন তার উপর নির্দিষ্ট দিনসমূহে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে পারে।”* 

এ আয়াতে ‘নির্দিষ্ট দিনসমূহ’ বলতে কোন দিনগুলোকে বুঝানো হয়েছে এ সম্পর্কে ইমাম বুখারি (রহ:) বলেন, ইবনে 
আব্বাস (৯) বলেছেন : ‘নির্দিষ্ট দিনসমূহ' দ্বারা জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনকে বুঝানো হয়েছে৷" 

(৫) জিলহজ মাসের প্রথম দশকে রয়েছে আরাফা ও কুরবানির দিন। আর এ দুটো দিনেরই রয়েছে অনেক মর্যাদা। 
হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (বু) বলেন: “আরাফা দিবস থেকে অধিক অন্য কোনো দিন আল্লাহ তার বান্দাদেরকে জাহান্নাম 
থেকে মুক্তি দেন না। তিনি এ দিনে নিকটবর্তী হন ও তাদের নিয়ে ফেরেশতাদের সম্মুখে গর্ব করে বলেন “তোমরা কি বলতে 
পার আমার এ বান্দারা আমার কাছে কি চায়?”? 

আরাফা দিবস (জিলহজ মাসের নবম তারিখ) ক্ষমা ও মুক্তির দিন। এ দিবসে রোজা পালন দু'বছরের গুনাহের কাফফারা 
হিসেবে গণ্য হয়। হাদিসে এসেছে 

আবু কাতাদাহ (০৪) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (৪) বলেন: “আরাফা দিবসের রোজা বিগত এক বছর ও আগত এক 
বছরের গুনাহের কাফফারা হবে বলে আল্লাহর প্রতি আমার আশা ।৮”৮ 

তবে আরাফা দিবসের রোজা আরাফার ময়দানে অবস্থানকারী হাজিদের জন্য প্রযোজ্য নয় ।* কুরবানি দিবসের ফজিলত 
সম্পর্কে হাদিসে এসেছে : আব্দুল্লাহ ইবনে কুর্ত ০৬) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (বর) বলেন, “আল্লাহ তা'আলার কাছে মহত্তম 
দিন হল কুরবানির দিন, তারপর পরবর্তী দিন।”১০ 

(৬) জিলহজ মাসের প্রথম দশকের দিনগুলো মর্যাদাপূর্ণ হওয়ার আরেকটি কারণ এ দিনগুলোয় নামাজ, রোজা, সদকা, 
হজ ও কুরবানির মত গুরুত্বপূর্ণ এবাদতগুলো একত্রিত হয় যার অন্য আরেকটি উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায় না।১১ 





১- সুরা আল ফাজর : ১-২ 

২ - দ্রঃ ইবনে কাসীর : সূরাতুল ফজরের ব্যাখ্যা । 
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হজ, উমরা ও যিয়ারত গাইড ৫১ 


জিলহজ মাসের প্রথম দশকে নেক আমলের ফজিলত 

ইবনে আব্বাস (%) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (3%) বলেন, এমন কোনো দিবস নেই যার আমল জিলহজ মাসের প্রথম 
দশ দিনের আমল থেকে আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় হবে। প্রশ্ন করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর পথে জিহাদ করা 
থেকেও কি অধিক প্রিয়? রাসূলুল্লাহ (&৪) বললেন, হা জিহাদ করা থেকেও অধিক প্রিয় তবে যদি এমন হয় যে, ব্যক্তি তার 
জান-মাল নিয়ে আল্লাহর পথে বের হল এবং এর কোনো কিছুই ফেরত নিয়ে এল না৷” 

ইবনে রজব (রহ:) বলেছেন বুখারির এই হাদিস দ্বারা বুঝা যায়, নেক আমলের মৌসুম হিসেবে জিলহজ মাসের প্রথম 
দশক হল সর্বোত্তম সময়, এ দিবসগুলোয় সম্পাদিত নেক আমল আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় । হাদিসের কোনো কোনো 
বর্ণনায় = (সৰ্বাধিক প্রিয়) শব্দ এসেছে আবার কোনো কোনো বর্ণনায় ০০ (সর্বোত্তম) শব্দ ব্যবহত হয়েছে। 

অতএব এ সময়ে নেক আমল করা বছরের অন্য যে কোনো সময়ে নেক আমল করার থেকে বেশি মর্যাদা ও ফজিলতপূর্ণ ৷ 
হজ ও কুরবানির মত গুরুত্বপূর্ণ আমলসমূহ এ সময়েই সম্পন্ন করার বিধান রাখা হয়েছে। 


জিলহজের প্রথম দশকে যে সকল আমল করা যেতে পারে 

১. একান্তিকভাবে তাওবা করা 

তাওবার অর্থ প্রত্যাবর্তন করা বা ফিরে যাওয়া । যে সব কথা ও কাজ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অপছন্দ করেন তা বর্জন 
করে যেসব কথা ও কাজ তিনি পছন্দ করেন তার দিকে ফিরে যাওয়া । সাথে সাথে অতীতে এ ধরনের কাজে জড়িয়ে যাওয়ার 
বিষয়ে এঁকান্তিকভাবে অনুতাপ ব্যক্ত করা। কাজগুলো পরিত্যাগ করার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করা। আল্লাহ তা'আলার 
পছন্দের কাজগুলো করা ও অপছন্দের কাজগুলো ত্যাগ করার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া । কেবল কৃত পাপের জন্য তাওবা নয় 
বরং অতীতের সকল পাপের জন্যই তাওবা করা। তাওবার আবশ্যিকতা বিষয়ে পবিত্র কুরআনে এসেছে__ 
UGE ৯ এসিড bs sp SE কত SES SE পর সক SEES মি MIS A ৯ ও 
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“হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবা কর,বিশুদ্ধ তাওবা; সম্ভবত তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দ 
কাজগুলো মোচন করে দেবেন এবং তোমাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশে প্রবাহিত রয়েছে নদী। সে দিন আল্লাহ 
লজ্জিত করবেন না নবীকে এবং তার মুমিন সঙ্গীদেরকে, তাদের জ্যোতি তাদের সম্মুখে ও দক্ষিণ পার্শ্বে ধাবিত হবে। তারা 
বলবে “হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান কর এবং আমাদেরকে ক্ষমা কর, নিশ্চয় তুমি সর্ব বিষয়ে 
সর্বশক্তিমান।”২ 

অতীতে কৃত সমগ্র পাপ-কর্ম থেকে তাওবা, সম্পূর্ণরূপে পাপ কর্ম পরিত্যাগের ব্যাপারে সততার পরিচয় দেয়ার পাশাপাশি 
আর কখনো পাপ-কর্মে জড়াবে না বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা ও শুধুমাত্র আল্লাহর ভয় বুকে ধারণ করে তার সন্তুষ্টি অর্জন কল্পে 
তাওবা করাকেই (০ ২) বা এঁকান্তিক তাওবা বলা হয়।* 


২. হজ ও উমরা আদায় করা 

হজ ও উমরা পালনের ফজিলত বিষয়ে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে-ফরজ ও ওয়াজিব সমূহ আদায়ে যত্নবান 
হওয়া; কেননা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের প্রধানতম ও অধিক প্রিয় মাধ্যম হল ফরজ ও ওয়াজিবসমূহ যথাসময়ে নিয়ম 
মোতাবেক আদায় করা। এর পর নফল ইবাদতের পর্যায় যা একজন মানুষকে আল্লাহর ভালোবাসার পাত্র বানাতে সাহায্য 
করে। হাদিসে কুদসিতে এসেছে রাসূলুল্লাহ (3%) বলেছেন: আল্লাহ তাআলা বলেন, “যে ব্যক্তি আমার কোন অলির বিরুদ্ধে 
শক্রতায় লিপ্ত হয়, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আর ফরজ ইবাদতের চাইতে অধিক প্রিয় কোন ইবাদত দ্বারা আমার 
বান্দা আমার নৈকট্য অর্জন করতে পারে না, এবং নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার বান্দা আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে এ 
পর্যন্ত যে আমি তাকে ভালোবাসতে শুরু করি, আর আমি যখন তাকে ভালোবাসি তার কান হয়ে যাই যা দিয়ে সে শোনে । তার 
চোখ হয়ে যাব, যা দিয়ে সে দেখে তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে। তার পা হয়ে যাই, যা দিয়ে সে হাটে । সে আমার 
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২ সূরা তাহরীম : ৮ 
* - মাদারিজুসসালেকিন। 


৫২ হজ, উমরা ও যিয়ারত গাইড 


কাছে কোন কিছু চাইলে আমি অবশ্যই তাকে তা দেব। আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে অবশ্যই তাকে আশ্রয় দেব। আমার 
কোনো কাজে দ্বিধা সংকোচ করি না, যতটা করি মুমিন ব্যক্তির প্রাণ নেয়ার ক্ষেত্রে । সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে আর তাকে কষ্ট 
দেয়া আমার কাছে অপছন্দ ।”৯ 


৩. বেশি করে নেক-আমল করা 

নেক আমল সকল স্থানে ও সকল সময়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিকট প্রিয় । তবে এই বরকতময় দিনগুলোতে নেক- 
আমলের মর্যাদা ও সওয়াব অনেক বেশি । 

যারা এ দিনগুলোতে হজ আদায়ের সুযোগ পেলেন তারা যে ভাগ্যবান তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাদের উচিত হবে 
জিলহজ মাসের এই মুবারক দিনগুলোয়, যত বেশি পারা যায়, নেক আমল করে যাওয়া । 

৪. জিকির-আযকারে নিমগ্ন সময় যাপন 

এ দিনগুলোয় জিকির-আযকারের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে, হাদিসে এসেছে: 

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (৬) থেকে বর্ণিত নবী কারিম (বু) বলেছেন, এ দশ দিনে নেক আমল করার চেয়ে আল্লাহ 
রাব্বুল আলামিনের কাছে প্রিয় ও মহান কোন আমল নেই । তোমরা এ সময়ে তাহলীল (লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহ) তাকবির (আল্লাহু 
আকবার) তাহমীদ (আল-হামদুলিল্লাহ) বেশি করে আদায় কর ।১ 

পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে_ 

CS os HEISE JE SEs of ও 91791558558 5৩৩৫৪ 

“যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থানগুলোতে উপস্থিত হতে পারে এবং তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্ত হতে যা রিজিক 
হিসেবে দান করেছেন তার উপর “নির্দিষ্ট দিনসমূহে’ আল্লাহর নাম স্মরণ করতে পারে।”* 

অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম বলেছেন: এ আয়াতে নির্দিষ্ট দিন সমূহ বলতে জিলহজের প্রথম দশ দিনকে নির্দেশ করা 
হয়েছে। এ সময়ে আল্লাহর বান্দাগণ অধিক হারে আল্লাহর প্রশংসা করবে, তার পবিত্রতা বর্ণনা করবে, ও তার নেয়ামতের 
শুকরিয়া আদায় করবে, কুরবানির পশু জবেহ করার সময় আল্লাহর নাম ও তাকবির উচ্চারণ করবে। 


৫. উচ্চস্বরে তাকবির পাঠ করা 
এ দিনগুলোতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের মহত্ব ঘোষণার উদ্দেশ্যে তাকবির পাঠ করা সুন্নত। এ তাকবির প্রকাশ্যে ও 
উচ্চস্বরে মসজিদ, বাড়ি-ঘর, রাস্তা-ঘাট,বাজারসহ সর্বত্র উচ্চ আওয়াজে পাঠ করা বাঞ্চনীয় । তবে নারীদের তাকবির হবে নিম্ন 
স্বরে । তাকবিরের শব্দমালা নিম্নরূপ : 
32715 সুজি LST এ এও SST SST 
তকবির বর্তমান হয়ে পড়েছে একটি পরিত্যাক্ত সুন্নত । আমাদের সকলের কর্তব্য এ সুন্নতের পুনজীবনের লক্ষ্যে এ 
সংক্রান্ত ব্যাপক প্রচারনা চালান। হাদিসে এসেছে__ 
৪৯০১৯ on ০০৪ Of 2 ৩০ dlp os be এ লিখা ৮৭ OB agin লা ও গদি ৬ ৬০৬৬ 
যে ব্যক্তি আমার সুন্নত সমূহের মাঝে একটি সুন্নত পুনজীবিত করল, যা আমার পর বিলুপ্ত হয়েছে, তাকে সে পরিমাণ 
সওয়াব দেয়া হবে, যে পরিমাণ (সে সুন্নতের উপর) আমল করা হয়েছে। এতে (আমলকারীদের) সওয়াব হতে বিন্দুমাত্র 
কমানো হবে না।* 
জিলহজ মাসের সূচনা হতে আইয়ামে তাশরীক শেষ না হওয়া অবধি এ তাকবীর পাঠ করা সকলের জন্য ব্যাপকভাবে 
মোস্তাহাব। তবে, বিশেষভাবে আরাফা দিবসের ফজরের পর হতে মীনার দিনের শেষ পর্যন্ত__অর্থাৎ আসর-_ প্রত্যেক 
নামাজের পর উক্ত তাকবীর পাঠ করা বিষয়ে বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে । আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ও আলী রা. হতে এ মতটি 
বর্ণিত ৷ ইবনে তাইমিয়া রহ. একে সবচেয়ে বিশুদ্ধ মত বলেছেন । উল্লেখ : যদি কোন ব্যক্তি এহরাম বাধে, তবে সে তলবিয়ার 
সাথে মাঝে মাঝে তকবিরও পাঠ করবে । হাদিস দ্বারা এ বিষয়টি প্রমাণিত | 
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২ - সুরা আল হাজ্জ : ২৮ 

* তিরমিযি : ৬৭৭ 
« ফতোয়া ইবনে তাইমিয়া : খণ্ড : ২৪, পৃ: ২২০ 
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তাশরীক এর দিনসমূহে করণীয় 
দশ জিলহজের পরবর্তী তিন দিন অর্থাৎ এগারো, বারো ও তেরো তারিখকে আইয়ামুত-তাশরীক বলা হয়। 


-এ দিনগুলো ইবাদত-বন্দেগি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জিকির ও তার শুকরিয়া আদায়ের দিন। এরশাদ হয়েছে: 


39455 olf Sd 
“তোমরা গুটি কয়েক দিনে আল্লাহকে স্মরণ করবে ।”* 
এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম বুখারি (রহ:) বলেন: 
Rll NIALL... Les Bl ৬০০ rls Hl ০ 
ইবনে আব্বাস () থেকে বর্ণিত তিনি বলেন “গুটি কয়েকদিন’ বলতে আইয়ামুত-তাশরীককে বুঝানো হয়েছে।”* 
ইমাম কুরতুবি (রহ:) বলেন : ‘ইবনে আব্বাস (%) এর এ ব্যাখ্যা গ্রহণে কারো কোনো দ্বি-মত নেই ।’* অবশ্য হজ 
মৌসুমে এ দিনগুলো মিনায় অবস্থানের দিন। কেননা হাদিসে এসেছে: “মিনায় অবস্থানের দিন হল তিনটি । যদি কেহ 
তাড়াতাড়ি করে দু দিনে চলে আসে তবে তার কোন পাপ নেই । আর যদি কেহ বিলম্ব করে তবে তারও কোন পাপ নেই ৷” 

আইয়ামুত তাশরীক বিষয়ে হাদিসে এসেছে, রসূলে কারিম (&৪) বলেছেন: ‘আইয়ামুত-তাশরীক খাওয়া-দাওয়া ও 
আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জিকিরের দিন ।** 

ইমাম ইবনে রজব (রহ:) এ হাদিসের ব্যাখ্যায় চমৎকার কথা বলেছেন। তিনি বলেন: আইয়ামুত-তাশরীক এমন 
কতগুলো দিন যাতে ঈমানদারদের দেহের নেয়ামত ও স্বচ্ছন্দ এবং মনের নেয়ামত তথা স্বচ্ছন্দ একত্র করা হয়েছে। খাওয়া- 
দাওয়া হল দেহের খোরাক আর আল্লাহর জিকির ও শুকরিয়া হল হৃদয়ের খোরাক । আর এ ভাবেই নেয়ামতের পূর্ণতা লাভ 
করল এ দিন সমূহে । 

(২) তাশরীকের দিনগুলো ঈদের দিন হিসেবে গণ্য । 

রাসূলুল্লাহ 6) বলেছেন: আরাফা দিবস, কুরবানির দিন ও মিনার দিনগুলো (কুরবানি পরবর্তী তিন দিন) আমাদের 
ইসলাম অনুসারীদের ঈদের দিন ।”* 

(৩) এ দিনসমূহ জিলহজ মাসের প্রথম দশকের সাথে লাগানো । যে দশক খুবই ফজিলত-পূর্ণ। তাই এ কারণেও এর 
যথেষ্ট মর্যাদা রয়েছে। 

(৪) এ দিনসমূহে হজের কতিপয় আমল সম্পাদন করা হয়ে থাকে । এ কারণেও এ দিনগুলো ফজিলতের অধিকারী । 


এ দিনগুলোতে করণীয় 

এ দিনসমূহ যেমনি ইবাদত-বন্দেগি, জিকির-আযকারের দিন তেমনি আনন্দ-ফুর্তি করার দিন। যেমন রাসূলুল্লাহ (2%) 
বলেছেন: “আইয়ামুত-তাশরীক হল খাওয়া-দাওয়া ও আল্লাহর জিকিরের দিন।” এ দিনসমূহে আল্লাহ রাব্দুল আলামিনের 
দেয়া নেয়ামত নিয়ে আমোদ-ফুর্তি করার মাধ্যমে তার শুকরিয়া ও জিকির আদায় করা উচিত। আর জিকির আদায়ের কয়েকটি 
পদ্ধতি হাদিসে এসেছে। 

(১) সালাতের পর তাকবির পাঠ করা। এবং সালাত ছাড়াও সর্বদা তাকবির পাঠ করা । আর এ তাকবির আদায়ের 
মাধ্যমে আমরা প্রমাণ দিতে পারি যে এ দিনগুলো আল্লাহর জিকিরের দিন। আর এ জিকিরের নির্দেশ যেমন হাজিদের জন্য, 
তেমনই যারা হজ পালনরত নন তাদেরও জন্য । 

(২) কুরবানি ও হজের পশু জবেহ করার সময় আল্লাহ তাআলার নাম ও তাকবির উচ্চারণ করা । 

(৩) খাওয়া-দাওয়ার শুরু ও শেষে আল্লাহ তা'আলার জিকির করা । আর এটা তো সর্বদা করার নির্দেশ রয়েছে তথাপি এ 
দিনগুলোতে এর গুরুত্ব বেশি দেয়া । এমনি ভাবে সকল কাজ ও সকাল-সন্ধ্যা জিকিরগুলোর প্রতি যত্নবান হওয়া । 

(৪) হজ পালন অবস্থায় কঙ্কর নিক্ষেপের সময় আল্লাহ তাআলার তাকবির পাঠ করা । 

(৫) এগুলো ছাড়াও যে কোন সময় ও যে কোন অবস্থায় আল্লাহর জিকির করা । 





- সূরা বাকারা : ২০৩ 
- বোখারি, ঈদ অধ্যায় 
- দুরুসুল হজ : পৃঃ ৩৫ 
- ০০১৩ ৮ ০৪4৮০২১৩৩৮৬ ও ০৯০০০ ৪১৩ ৬ (আবু দাউদ) 
- (০99০) ১৪১৪ ০০৪01 ০ ebl: JE es ও Be Bd ms 0 MLS ৩৪ 
(আবু দাউদ) ০9১০১ 94৪১ 2/9 JU ৯১ DY hl ০০৬০ ০০ 10৩ ০53 ০৩০৮৫৯০৬143 ale dl একি ll বি ও ৪৯১ ৮৬ ৩৯৪৩০ 
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৫৫ 


৯ জিলহজ : উকুফে আরাফা 


আরাফা দিবসের ফজিলত 
জিলহজ মাসের নয় তারিখকে “য়াউমে আরাফা'-আরাফা দিবস বলে। এক আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম দিবস আরাফা দিবস। 
আল্লাহ তাআলা, আরাফা দিবসে, তার বান্দাদেরকে সবচেয়ে বেশি জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন। হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ 
(3%) বলেছেন, “এমন কোনো দিবস নেই যেখানে আল্লাহ তাআলা আরাফা দিবস থেকে বেশি বান্দাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি 
দেন। এবং আল্লাহ নিশ্চয়ই নিকটবর্তী হন, ও তাদেরকে নিয়ে ফেরেশতাদের সাথে গর্ব করেন, বলেন___ওরা কী চায়?” অন্য 
এক হাদিসে এসেছে, “আল্লাহ তাআলা আরাফায় অবস্থানরতদেরকে নিয়ে আকাশবাসীদের সাথে গর্ব করেন। তিনি বলেন, 
আমার বান্দাদের দিকে তাকিয়ে দেখো, তারা আমার কাছে এসেছে এলোথেলো ও ধুলায় আবৃত অবস্থায় ।* 

রাসূলুল্লাহ (3%) আরাফার ময়দানে সূর্যাস্তের পূর্বে বেলালকে (৬) নির্দেশ দিলেন মানুষদেরকে চুপ করাতে । বেলাল 
বললেন: আপনারা রাসূলুল্লাহ (3) এর জন্য নীরবতা অবলম্বন করুন। জনতা নীরব হল। রাসূলুল্লাহ (বু) বললেন, “হে 
লোকসকল! একটু পূর্বে জিবরাইল আমার কাছে এসেছেন । তিনি আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আহলে আরাফা ও আহলে 
মুষদালেফার জন্য আমার কাছে সালাম পৌছিয়েছেন, ও তাদের অন্যায়ের জিম্মাদারি নিয়েছেন। ওমর দাড়িয়ে বললেন, য়্যা 
রাসূলুল্লাহ (3%)! এটা কি শুধুই আমাদের জন্য? তিনি বললেন, এটা তোমাদের জন্য ও তোমাদের পর কেয়ামত পর্যন্ত যারা 
আসবে তাদের জন্য । ওমর (১) বললেন, আল্লাহর অনুকম্পা অঢেল ও উত্তম ৷* 

আরাফা দিবস মুসলমানদের ওপর আল্লাহর দ্বীন ও নেয়ামত পরিপূর্ণতা প্রাপ্তির দিবস। তারিক ইবনে শিহাব থেকে 
বুখারির এক বর্ণনায় এসেছে, ইহুদিরা ওমর (6) কে বলল: আপনারা একটি আয়াত পড়েন, যদি তা আমাদের ওপর নাযিল 
হতো তাহলে এ দিবসে আমরা উৎসব পালন করতাম । ওমর (৬) বললেন, আমি অবশ্যই জানি কী উদ্দেশ্যে ও কোথায় তা 
নাযিল হয়েছে, এবং রাসূলুল্লাহ (3) কোথায় ছিলেন যখন তা নাযিল হল। (তা ছিল) আরাফা দিবস । আর আমরা-আল্লাহর 
কসম- আরাফার ময়দানে । সুফয়ান বলেন, দিনটি জুমাবার ছিল কি-না, আমার সন্দেহ আছে। (আয়াতটি ছিল : ৬6১21 
৮৪৫৫১০%৫- আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দিনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম)? (6) 

আরাফা দিবসের রোজা, পূর্বের এক বছর ও পরের এক বছরের গুনাহের কাফফারা হয়ে যায় ।* তবে এ রোজা হাজিদের 
জন্য নয়, বরং যারা হজ করতে আসেনি তাদের জন্য । হাজিদের জন্য আরাফার দিবসে রোজা রাখা মাকরুহ । রাসূলুল্লাহ 
(&৪) বিদায় হজের সময় আরাফা দিবসে রোজা রাখেননি । বরং সবার সম্মুখে তিনি দুধ পান করেছেন ইকরামা থেকে এক 
বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (%) এর বাড়িতে প্রবেশ করে আরাফা দিবসে আরাফার ময়দানে থাকা 
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(আলমাতজার আররাবেহ : ২৩৬ ; ইবনে মুবারক হাদিসটি বিশুদ্ধ বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন) 
£ - বোখারি : হাদিস নং ৪৬০৬ 
৫ - আরাফা দিবসে দ্বীন পরিপূর্ণ করে দেয়ার অর্থ কী? এর ব্যাখ্যায় ইবনে রজব বলেন, ওই দিবসে দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দেয়া কয়েকভাবে ঘটেছে। এক. 
মুসলমানরা, হজ ফরয হওয়ার পর, নিরেট ইসলামী আবহে ইতোপূর্বে হজ পালন করেননি । অধিকাংশ ওলামা এ অভিমতই ব্যক্ত করেছেন। দুই. আল্লাহ পাক 
হজকে (এই দিনে) ইব্রাহীমী ভিত্তিতে ফিরিয়ে আনেন, এবং শিরক ও মুশরিকদেরকে বিচ্ছিন্ন করেন। অতঃপর আরাফার ওই স্থানে তাদের কেউই মুসলমানদের 
সাথে মিশ্রিত হয়নি। 
নেয়ামতের পরিপূর্ণতা ঘটেছে আল্লাহর ক্ষমা-মার্জনা লাভের মাধ্যমে । কেননা আল্লাহর ক্ষমা ব্যতীত নেয়ামত পরিপূর্ণ হয়না । এর উদাহরণ, আল্লাহ তা'লা তার 
নবীকে বলেন, 46,2 46254625564 PEGG DE ১০৩ এ এস 
যাতে আল্লাহ ক্ষমা করেন তোমার অতীতের ও ভবিষ্যতের ক্রটি, ও পূর্ণ করে দেন তোমার ওপর তার নেয়ামত আর প্রদর্শন করেন তোমাকে সরল পথ (সূরা আল 
ফাতহ: ২) 
SL UG EAE ০৪৫ :0 ৭৯০৮৫৯১০০৮০ ৮৮ ৪৮ dl এপ AILS ৪০ (মুসলিম : ১১৬৩) 
+- দেখুন : মুসলিম : হাদিস নং ১১২৩-১১২৩ 



























































৫৬ হজ, উমরা ও যিয়ারত গাইড 


অবস্থায় রোজা রাখার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম । তিনি বললেন: রাসুলুল্লাহ (৪) আরাফার ময়দানে আরাফা দিবসের রোজা 
রাখতে নিষেধ করেছেন ।* 


উকুফে আরাফা 

ফেরেশতা জিব্রিল (এ) হজের আমলসমূহ শিখিয়েছেন ইব্রাহীম (১৪) কে আরাফার ময়দানে । শেখানো শেষে ইব্রাহীম 
(4) কে জিজ্ঞেস করে বলেছেন, ‘ ১৮ 1৯-আপনি কি জানতে পেরেছেন?’ । সেই থেকে আরাফার নাম ‘আরাফা’ হয়েছে 
বলে ধারণা করা হয়। আদম ও হাওয়া পৃথিবীতে আসার পর প্রথম পরিচয় হয় আরাফার ময়দানে বলেও একটি কথা আছে। ২ 
আরাফা শব্দের এক অর্থ পরিচয় লাভ করা, সে হিসেবেও আরাফার নাম আরাফা হয়ে থাকতে পারে । কারও কারও মতে, 
যেহেতু এ ময়দানে মানুষ 

আল্লাহর দরবারে গুনাহ-পাপ স্বীকার করে থাকে, এখান থেকেও আরাফা নামটির উৎপত্তি হয়ে থাকতে পারে । কেননা 
7০ ধাতুরই রূপান্তরিত শব্দ 5%! - স্বীকার করেছে’ । 

আরাফার ময়দান হেরেম এলাকার বাইরে অবস্থিত। কাবা শরীফ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে, মসজিদুল হারাম রোড হয়ে 
২২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত আরাফার এই ময়দান। ১০.৪ কি.মি. জায়গা জুড়ে বিস্তৃত আরাফার ময়দান। চতুর্দিকে 
পড়া অবস্থায় রওয়ানা হতে হয় আরাফা অভিমুখে । তবে বর্তমানে হজযাত্রীদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় ফজরের পূর্বেই নিয়ে 
যাওয়া হয় আরাফায় । এটা নিশ্চয়ই সুন্নতের খেলাফ তবে সমস্যার কারণে এ সুন্নত ছুটে গেলে কোনো সমস্যা হবে না। 

আরাফার ময়দানে প্রবেশের সুন্নত তরিকা হল, মসজিদে ইব্রাহীমে*_ যা বর্তমানে নামিরার মসজিদ বলে খ্যাত-জোহর 
আসর একসাথে হজের ইমামের পিছনে আদায় করে আরাফার ময়দানে প্রবেশ করা । তবে বিশ লক্ষাধিক হাজির পক্ষে এ 
জাগায় অবস্থান নিয়ে জোহর আসর একসাথে পড়ে আরাফার ময়দানে প্রবেশ করা এবং উকুফ সম্পাদন করা অসম্ভব বিধায় এ 
সুন্নতের উপরও আমল করা সম্ভব হয় না। বর্তমান হজ ব্যবস্থাপনার আওতায় হাজিদেরকে সরাসরি আরাফার ময়দানের 
ভেতরে পূর্বেই নিয়ে যাওয়া হয়। এতেও কোনো অসুবিধা নেই । তবে যদি ব্যক্তিগতভাবে কারো পক্ষে সম্ভব হয় এবং পথঘাট 
ভালো করে চেনা থাকে, একা একা আরাফায় সাথিদের কাছে ফিরে আসতে পারবে বলে নিশ্চিত থাকে, অথবা একা একাই 
মুযদালেফা গমন, রাত্রিযাপন ও সেখান থেকে মিনার তাবুতে ফিরে আসার মতো সামর্থ্য-সাহস ও আত্মবিশ্বাস থাকে তবে তার 
পক্ষে নামিরার মসজিদে এ সুন্নত আদায় করাই উত্তম । 

আরাফার ময়দানে প্রবেশের পূর্বে গোসল করাকেও কেউ কেউ মুস্তাহাব বলেছেন। ইবনে ওমর (%) এরূপ করতেন । 
ওমর (৩) ও ইবনে মাসউদ (০৪) ও গোসল করতেন বলে বর্ণায় এসেছে * 


জোহর-আসর এক সাথে আদায় প্রসঙ্গ 

রাসূলুল্লাহ 6) সাহাবায়ে কেরামদেরকে নিয়ে জোহর আসর একসাথে আদায় করেছিলেন। বিদায় হজ সম্পর্কে যাবের 
(&) এর হাদিসে এসেছে, “নবী (&) উপত্যকার মধ্যখানে এলেন। তিনি লোকজনকে লক্ষ্য করে খোতবা দিলেন। অতঃপর 
আজান দেয়া হল, একামত হল, এবং তিনি যোহরের সালাত আদায় করলেন। এরপর একামত হল এবং তিনি আসরের 
সালাত আদায় করলেন। এ দু'য়ের মাঝখানে অন্য কোনো সালাত আদায় করলেন না।€ 

জোহর আসর একত্রে পড়ার ক্ষেত্রে কেউ কেউ দশটি শর্ত লাগিয়েছেন। তন্মধ্যে একটি হল “হজের ইমামের পেছনে 
হওয়া" । তবে এসব শর্ত লাগানোর পেছনে শক্ত কোনো দলিল নেই। বরং ইবনে ওমর (১) হজের ইমামের পিছনে জামাত না 
পেলেও তিনি জোহর-আসর একসাথে জমা করতেন, এ মর্মে সহিহ বুখারিতে একটি বর্ণনা এসেছে। বর্ণনাটির ভাষ্য হল: 
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১ ০০০৪০০৫৪৮৪০ ০৮০০৪ le dl Lo dp ০:০৪ ৫০৩০ ০০৪৯৮ ০৪ As এক ০০৯৪14৮০০০১: ০৩ ৮১০৬০ (মুসনাদে আহমদ: ২/৩০৪, আহমদ 
শাকের বলেছেন : হাদিসটির সনদ শুদ্ধ) 

২- দেখুন : ড. মুহাম্মদ ইলয়াস গনী : তারিখু মাক্কাল মুকাররামা, পৃ:১১৫ , মাতাবেউর রাশীদ, ১৪২২ হি: 

ও - আব্বাসী খেলাফতের শুরুতে এ মসজিদটি নির্মিত হয়। প্রথমে এর একটি মিনারা ছিল, বর্তমানে এর মিনারা সংখ্যা ছয়টি । রাসূলুল্লাহ (স) এ মসজিদের এখানে 
যোহর আসর একসাথে আদায় করে আরাফায় প্রবেশ করেছিলেন । 

* - দেখুন : ইমাম নববী : কিতাবুল ইযাহ ফি মানাসিকিল হাজ্জি ওয়াল ওমরাহ , পৃ: ২৭২ 

2 6৩ ৪04১০০৭1০00 gl Las bl ০০ nll ০০৪৪ 591 ০৮:৪9 24 4০ ৬ 0 (মুসলিম : হাদিস নং ১২১৮) 
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- ইবনে ওমর (৯) ইমামের সাথে সালাত না পেলেও দুই সালাত একত্রে পড়তেন ৷ প্রসিদ্ধ হাদিস বর্ণনাকারী নাফে' 
(৬) ইবনে ওমর (০) সম্পর্কে বলেন: 


Ja d rly ০650 ০৪ তে ১০৫৪৬) ১০৫৫1 ns cpl 
- ইবনে ওমর (র) আরাফা দিবসে ইমামের সাথে (সালাত) ধরতে না পারলে, নিজ অবস্থানের জায়গাতেই জোহর-আসর 
জমা করতেন।২ 
হানাফি মাজহাবের প্রসিদ্ধ দুই ইমাম, ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম আবু ইউসুফও একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আমি 
এখানে এলাউস্সুনান কিতাব থেকে একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরছি_ 
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অর্থাৎ: (ইমাম) মুহাম্মদ বলেছেন: (ইমাম) আবু হানিফা আমাদেরকে জানিয়েছেন, হাম্মাদ, ও ইব্রাহীম এর সূত্র ধরে, 
যার সময়ে আদায় করবে, ও সালাত থেকে ফারেগ হয়ে নিজের অবস্থানের জায়গা থেকে প্রস্থান করবে । (ইমাম) মুহাম্মদ 
বলেন, (ইমাম) আবু হানিফা এ বর্ণনা অনুযায়ী আমল করেন। পক্ষান্তরে আমাদের কথা এই যে (হাজি) তার উভয় সালাত 
নিজের অবস্থানের জায়গায় ঠিক একই রূপে আদায় করবে যেভাবে আদায় করে ইমামের পেছনে । উভয় সালাতকে একত্রে 
জমা করবে, এক আজান ও দুই একামতের সাথে । কেননা সালাতুল আসরকে উকুফের স্বার্থে এগিয়ে আনা হয়েছে । এরূপই 
আমাদের কাছে পৌছেছে আয়েশা, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, আতা ইবনে আবি রাবাহ ও মুজাহিদ থেকে ৷” 

সে হিসেবে হজের ইমামের পিছনে জামাতের সাথে সালাত আদায় সম্ভব হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় জোহর আসর 
একত্রে পড়া সুন্নত । 

ইমামুল হজের শর্ত লাগানোর পেছনে একটি যুক্তি এই দেখানো হয় যে, রাসূল (&৪) ছিলেন ইমামুল হজ আর সাহাবায়ে 
কেরাম তার পেছনে সালাত আদায় করেছেন । তাই ইমামুল হজের পেছনে জামাতের সাথে সালাত আদায় না করলে জমা করা 
যাবে না। এই বিষয়টি প্রমাণের ক্ষেত্রে ফেকাহ শাস্ত্রের “মাফহুমুল মুখালাফার' আশ্রয় নেয়া হয়েছে যা হানাফি মাজহাবে দলিল 
হিসেবে গণ্য নয়। 


আরাফা দিবসের মূল আমল ‘দোয়া’ । 

আরাফা দিবসের মূল আমল দোয়া । দোয়ার কিছু আদব ও কায়দা-কানুন আছে যেগুলোর অনুসরণ দোয়া কবুলে সহায়ক 
হতে পারে । নীচে দোয়ার কিছু আদব উল্লেখ করা হল। 

১. শুদ্ধ নিয়ত: অর্থাৎ দোয়া আরম্তের সময় মনে মনে নিয়ত করবেন যে আপনি একটি মহৎ ইবাদত বাস্তবায়ন করতে 
যাচ্ছেন। কেননা “দোয়াই ইবাদত’ বলে হাদিসে এসেছে ।* মনে মনে এ ধরনের ভাবও উদ্রেক করবেন যে একমাত্র আল্লাহই 
সমস্ত হাজত পুরা করতে পারেন । হাজত-প্রয়োজন পুরা করা অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়। 

২. ওজু অবস্থায় দোয়া করা। কেননা ওজু ব্যতীত দোয়া করা জায়েয হলেও যেহেতু দোয়া একটি ইবাদত তাই ওজু 
অবস্থায় করাই উত্তম । 

৩. হাতের তালু চেহারার দিকে ফিরিয়ে দোয়া করা । হাদিসে এসেছে, ‘আল্লাহর কাছে তোমরা যখন সওয়াল করবে, 
হাতের তালু দিয়ে সওয়াল করবে । হাতের পিঠ দিয়ে নয় । রাসূলুল্লাহ (&৪) দোয়া করার সময় হাতের তালু চেহারার দিকে 
রাখতেন ।১ প্রয়োজন ও হাজত প্রকাশের এটাই হল সর্বোত্তম ধরন, যাতে একজন অভাবী ব্যক্তি পাবার আশায় দাতার দিকে 
বিনয়াবনত হয়ে হাত বাড়িয়ে রাখে। 








- বোখারি : ১৬৬২ নং হাদিসের পূর্বের অংশ 

- দেখুন : জাফার আহমদ উসমানী : এলাউস্সুনান, খন্ড :৭, পৃঃ৩০৭৩ , দারুল ফিকর, বইরুত, ২০০১ 
- দেখুন : জাফার আহমদ উসমানী, প্রাগুক্ত, খন্ড : ৭, পৃঃ ৩০-৭৩ 

- ৪১৮] ৯৯৬০ (তিরমিযী : হাদিস নং ৩২৯৪) 

- byte JS Ns SS Ihe Ll BL 3: es le ঝ। 4০ এ এও আবু দাউদ : ১৪৮৬) 

- কও এ ১৮৬ ১৯> ৮১1১৩৮ (তাবারানী : ১১/১২২৩৪) 
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৪. হাত এতটুকু উঁচুতে ওঠাবেন যাতে বগলের নীচ দেখা যায়। হাদিসে এসেছে, ‘যে ব্যক্তি তার হাত এতটুকু উঠায় যে, 
তার বগলের নীচ দৃশ্যমান হয়ে উঠে এবং আল্লাহর কাছে আর্জি পেশ করে, আল্লাহ তার আর্জি পূরণ করেন৷ 

৫. আল্লাহর প্রশংসা ও গুণ বর্ণনার মাধ্যমে দোয়া শুরু করা। রাসূলুল্লাহ (স) অধিকাংশ সময় এভাবেই দোয়া করতেন । 
এমনকী কেয়ামতের ময়দানে আরশের কাছে সিজদায় রত হয়ে তিনি দীর্ঘক্ষণ আল্লাহর প্রশংসা ও গুণ বয়ান করবেন, এরপর 
আল্লাহ তাকে সওয়াল করার অনুমতি দেবেন, ও বলবেন, হে মুহাম্মদ! মাথা উঠাও, বল, তোমার কথা শোনা হবে । সওয়াল 
কর দেয়া হবে । শাফায়াত করো, তোমার শাফায়াত মঞ্জুর করা হবে। ২ 

৬. নবী (স) এর প্রতি দরুদ পাঠ করা। কেননা দরুদ ব্যতীত দোয়া ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। হাদিসে এসেছে, প্রত্যেক 
দোয়া নবী (স) প্রতি দরুদ না পড়া পর্যন্ত বাধাপ্রাপ্ত অবস্থায় থাকে ।* 

৭. প্রথমে নিজেকে দিয়ে শুরু করা । পবিত্র কুরআনে এর কিছু উদাহরণ এসেছে, যেমন; 50122 এ 221 ০১ হে 
আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করুন ও আমার মাতাপিতাকে।” 395 | 2১। ৬১4৬ সে বলল, হে আমার প্রতিপালক 
আমাকে ক্ষমা করুন ও আমার ভাইকে ।৫ ৮৭ 
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- হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ক্ষমা করুন ও আমাদের ভাইদেরকে যারা আমাদের পূর্বে ঈমান অবস্থায় 
অতিবাহিত হয়েছেন।” রাসূলুল্লাহ ৫6) ও কারো জন্য দোয়া করলে প্রথমে নিজেকে দিয়ে শুরু করতেন। * 

৮. দোয়া করার সময় কোনো ইতস্তত না করা । এরূপ না বলা যে হে আল্লাহ তুমার যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দোয়া কবুল 
করো । যদি ইচ্ছা হয় তবে রহম করো । যদি ইচ্ছা হয় আমাকে রিজিক দাও । বরং দৃঢ়-প্রত্যয়ী হয়ে দোয়া করা । ” 

৯. মন-মস্তিষ্ষ জমিয়ে হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে দোয়া করা। কেবল মুখে মুখে শব্দ উচ্চারণ করে না যাওয়া। হাদিসে 
এসেছে, “দোয়া কবুল হবে এই একীন নিয়ে আল্লাহর কাছে চাও । জেনে রাখো, আল্লাহ নিশ্চয়ই এমন দোয়া কবুল করেন না 
যা গাফেল ও উদাসীন হৃদয় থেকে বের হয় ।৯ 

১০. একীনের সাথে দোয়া করা । কেননা আল্লাহ পাক দোয়া করুল করার ওয়াদা করেছেন, এরশাদ হয়েছে, 
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- যখন আমার বান্দারা আমার সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, বল, যে আমি নিকটেই। আইবানকারীর আহ্বানে আমি 
সাড়া দেই যখন সে আহ্বান করে।” ওপরে বর্ণিত হাদিসেও উল্লেখ হয়েছে যে, “তোমরা কবুল হওয়ার একীন নিয়ে আল্লাহর 
কাছে দোয়া করো ।” ** 

১১. দোয়ার সময় সীমা লঙ্ঘন না করা। অর্থাৎ অতিরঞ্জিত আকারে দোয়া না করা । সা'দ রে) তার এক ছেলেকে এই 
বলে দোয়া করতে শুনলেন যে, হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে জান্নাত চাচ্ছি। জান্নাতের সকল নেয়ামত চাচ্ছি। ও.. ও..। 
আমি তোমার কাছে জাহান্নাম থেকে পানাহ চাচ্ছি। জাহান্নামের শেকল ও বেড়ি সমূহ থেকে পানাহ চাচ্ছি। ও.. ও । সা'দ 
বলেন, হে বৎস! আমি রাসূলুল্লাহ (৪) কে বলতে শুনেছি: এমন সম্প্রদায় আসবে যারা তাদের দোয়ায় সীমা-লঙ্ঘন 
করবে ।১ সাবধান তুমি তাদের দলভুক্ত হবে না। তোমাকে যদি জান্নাত দেয়া হয় তাহলে এর মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছু 
সমেত দেয়া হবে। আর যদি জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হয় তাহলে জাহান্নাম ও তার মধ্যে যতো খারাপি আছে তার থেকে 
মুক্তি দেয়া হবে ।৯৩ 

১২. আল্লাহর দরবারে হীনতা-দীনতা ও অপারগতা প্রকাশ করা । সকল ক্ষমতা আল্লাহর হাতে । উপকার ও অনুপোকারের 
ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর । আল্লাহ যদি কারও কল্যাণ করতে না চান তাহলে সমগ্র পৃথিবীর সকল মানুষ মিলেও তার কোনো 
উপকার সাধন করতে পারবে না। আর যদি তিনি কারো উপকার করতে চান তাহলে সমগ্র পৃথিবীর মানুষ মিলেও তা ঠেকাতে 
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হজ, উমরা ও যিয়ারত গাইড ৫৯ 


পারবে না। এ ধরনের বিশ্বাস নিয়ে নিজেকে একেবারে হীন ও দুর্বল ভেবে আল্লাহর কাছে সওয়াল করতে হবে । আল্লাহ হলেন 
সৃষ্টিকর্তা আর আমি অতি নগণ্য, অনুল্পেখযোগ্য একজন দাস, বান্দা। আল্লাহ হলেন ধনী আমি গরিব, অক্ষম । তিনি পবিত্র ও 
সকল অসম্পূর্ণতা থেকে মুক্ত। আর আমি আদ্যোপান্ত অসম্পূর্ণ । একমাত্র তিনিই বিধান দাতা আমি বিধান গ্রহীতা । এ ধরনের 
মন-মানসিকতা নিয়ে দোয়া করতে হবে। 

১৩. পরিব্যাপ্ত ও নবী (স) থেকে বর্ণিত শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করা। কেননা রাসূলুল্লাহ (বু) যে শব্দ ও বাক্য ব্যবহার 
করেছেন তা পূর্ণাঙ্গ ও পরিব্যাপ্ত, “জামে । এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (&6) পরিব্যাপ্ত দোয়া পছন্দ করতেন, ও 
অন্যগুলো ছেড়ে দিতেন । * 

১৪. পরিত্রাণ পাওয়ার দোয়া অধিক পরিমাণে করা । কেননা দুনিয়া ও আখেরাতে যে ব্যক্তি পরিত্রাণ পেয়ে গেল তার 
চেয়ে সৌভাগ্যবান আর কেউ হতে পারে না। হাদিসে এসেছে, “পরিত্রাণের দোয়া বেশি,বেশি করো’ । ২ 

১৫. দোয়া কবুলের জন্য মাধ্যম হিসেবে কিছু পেশ করা । যেমন আল্লাহর নাম ও সিফাত-গুনাবলীর উসিলায় দোয়া তলব 
করা । এরশাদ হয়েছে, 
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১৬. -আল্লাহর আছে সুন্দর নাম-সমগ্র, সেগুলো দিয়ে তাকে ডাকো । নিজের কৃত কোনো সৎকাজকে উসিলা করে দোয়া 

চাওয়া। এর উদাহরণ পবিত্র কুরআনে খোজে পাওয়া যায়। এরশাদ হয়েছে_ 
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-হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা একজন আহ্বানকারীকে শুনতে পেয়েছি, তিনি ঈমানের দিকে আহ্বান করছেন, 
বলছেন, ঈমান আনো তোমাদের রবের প্রতি। অতঃপর ঈমান এনেছি। তাই, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের পাপসমূহ 
ক্ষমা করে দিন, আমাদের মন্দ কর্মসমূহ মার্জনা করুন, ও সৎ ব্যক্তিদের অনুগামী করে আমাদের মৃত্যু নসিব করুন।” তবে এ 
ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে । কোনো ব্যক্তিকে উসিলা বানিয়ে দোয়া করা কখনো উচিত নয়। সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ (6) 
কে তাদের জন্য দোয়া করতে বলেছেন। রাসুলুল্লাহ (3%) এর ওফাতের পর আব্বাস (৬) কে দোয়া করতে বলেছেন। এরূপ 
করাকেই বলা হয় দোয়ার ক্ষেত্রে কাউকে উসিলা বানানো । সৎ ব্যক্তিদেরকে দিয়ে দোয়া করানোর এ পদ্ধতি এখনও অবলম্বন 
করা যায় । তবে এরূপ বলা কখনো শরিয়তসম্মত নয় যে, হে আল্লাহ অমুক ব্যক্তির উসিলায় আমার দোয়া কবুল করুন। 

১৭. দোয়া করার সময় বেশি বেশি “ইয়া যাল্জালালি ওয়াল ইকরাম’ বলা । হাদিসে এসেছে, “তোমাদের দোয়ায়) বেশি 
বেশি য়া যালজালালি ওয়াল ইকরাম বলো ।১ 

১৮. ইসমে আজম দিয়ে দোয়া করা। এক বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (3%) এক ব্যক্তিকে এই বলে দোয়া করতে 
শুনলেন যে, হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে সওয়াল করছি (এই একীন নিয়ে) যে আপনি আল্লাহ, অদ্বিতীয় ও অমুখাপেক্ষী । 
কাউকে জন্ম দেননি, কারও থেকে জন্ম গ্রহণও করেননি । আর তার কোনো সমকক্ষ নেই । রাসূলুল্লাহ (3%) বললেন, লোকটি 
আল্লাহর ইসমে আজম দিয়ে সওয়াল করেছে। যার দ্বারা সওয়াল করলে আল্লাহ দান করেন, দোয়া করলে কবুল করেন ।? 
এক. হাদিসে এসেছে, ইসমে আজম এ দুটি আয়াতে রয়েছে: এক. 
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১৯. দুই. সূরা আল ইমরানের শুরুর আয়াত ৷* 

২০. বেশি বেশি চাওয়া এবং অতিমাত্রায় অনুনয়-বিনয় করা । হাদিসে এসেছে, “তোমাদের কেউ যখন সওয়াল করবে সে 
যেন বেশি মাত্রায় করে । কেননা সে আল্লাহর কাছে সওয়াল করছে!” 

২১. কেবলামুখী হয়ে দোয়া করা । কেননা রাসূলুল্লাহ (৪) কেবলামুখী হয়ে দোয়া করতেন ।+ দোয়ার কেবলা আকাশ 
বলে যে একটি কথা আছে, তা ঠিক নয়। 
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৬০ হজ, উমরা ও যিয়ারত গাইড 


২২. দোয়া শেষ হলে ‘আমীন’ বলা । 


হাদিসে এসেছে, উত্তম দোয়া হল আরাফা দিবসের দোয়া, এবং আমি ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণের সর্বোত্তম কথা হল-_ 
5৬26 এত WUD IG AY AY AY 
_আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি অদ্বিতীয় । তার কোনো শরিক নেই। রাজত্ব তারই, প্রশংসাও তার। এবং 
তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান ।* আরাফার ময়দানে এই দোয়াটি রাসূলুল্লাহ ৫6) বেশি বেশি পড়েছেন।* 


সংক্ষেপে উকুফে আরাফার নিয়ম 

১. সম্ভব হলে আরাফার ময়দানে প্রবেশের পূর্বে বা পরে গোসল করে নেয়া। 

২. যোহরের সময়ে জোহর-আসর একসাথে, এক আজান ও দুই একামতে কাসর করে আদায় করা । আসর ও যোহরের 
আগে পরে কোনো সুন্নত নফল সালাত আদায় না করা। সালাতের সময় নারীরা পুরুষের পেছনে একই জমাতে শরিক হতে 
পারবেন । 

৩. সালাত শেষে দোয়া-মুনাজাতে ব্যস্ত হওয়া ৷ দীড়িয়ে-বসে-চলমান অবস্থায় তথা সকল পরিস্থিতিতে দোয়া ও জিকির 
চালু রাখা । কুরআন তিলাওয়াত, ওয়াজ নসিহতের বৈঠকে শরিক হওয়া ইত্যাদিও উকুফে আরাফার আমলের মধ্যে শামিল 
হবে । তবে নারীদের ক্ষেত্রে কেবল চুপি স্বরে বসে বসে দোয়া-জিকির ও কুরআন তিলাওয়াতের নির্দেশ রয়েছে। 

৪. ক্লান্তি চলে এলে সহযাত্রী হাজিদের সাথে কল্যাণকর আলাপচারিতার মাধ্যমে ক্লান্তি দুর করা যেতে পারে । অথবা 
ভালো কোনো ধর্মীয় বই পড়েও কিছু সময় কাটানো যেতে পারে। 

৫. যারা দিনের বেলায় উকুফে আরাফা করবে তারা সূর্যাস্ত পর্যন্ত দোয়া-জিকির তথা উকুফ চালিয়ে যাবে । আর যারা ৯ 
যাবে। 

৬. নারীদের পর্দা-পুশিদার ব্যাপারে সজাগ থাকা । কাপড় দিয়ে পর্দা টানিয়ে তার মধ্যে অবস্থান করা। বেগানা পুরুষের 
সামনে ওড়না বা চাদর ঝুলিয়ে চেহারা ঢেকে দেয়া । হাতও চাদরের ভেতরে ঢুকিয়ে রাখা । কেননা নারীর জন্য নেকাব ব্যবহার 
করে চেহারা ঢাকা ও হাত মোজা ব্যবহার করে হাত ঢাকা এহরাম অবস্থায় নিষেধ । তবে অন্য কিছু ব্যবহার করে ঢাকা নিষেধ 
নয়। 

৭. আরাফার ময়দানের ভেতরে উকুফ হচ্ছে কি-না সে ব্যাপারে সজাগ থাকা । কেননা আরাফার বাইরে উকুফ করলে 
হজ হবে না। 

৮. জাবালে আরাফায় উঠার কোনো বিধান নেই । তাই এ পাহাড়ে উঠার চেষ্টা করা উচিত নয়। জাবালে আরাফার দিকে 
মুখ করে দোয়া করাও খেলাফে সুন্নত । 

৯. উকুফে আরাফা হজের শ্রেষ্ঠতম আমল । হাদিসে এসেছে ১,০ = -হজ হল আরাফা ।* তাই এই পবিত্র দিবসে যেন 


কোনো প্রকার পাপের সাথে জড়িয়ে না যান সে ব্যাপারে কঠিনভাবে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে । তাই উচিত হবে সহযাত্রী 
হাজিদেরকে নিয়ে খোশগল্লপে না বসা। কেননা এ ধরনের আসরে নিজের অজান্তেই গিবত-পরনিন্দার মতো জঘন্য পাপের 
সাথে নিজেদেরকে জড়িয়ে নেয়া হয়। 

১০. এ দিবসে বেশি বেশি দান-খয়রাত করার চেষ্টা করা উচিত । তাই সহ্যাত্রীদের প্রয়োজনে আপনার হাত প্রসারিত 
করুন। সঙ্গে করে কিছু শুকনো খাবার নিয়ে যাবেন যেগুলো দিয়ে প্রয়োজনের সময় আপ্যায়ন করবেন। 

১১. সম্ভব হলে কিছু সময় উন্মুক্ত জায়গায় দাড়িয়ে দোয়া করুন। 


৯ জিলহজ সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ পর রওয়ানা হতে হয় আরাফা থেকে মুযদালেফার উদ্দেশ্যে । মাগরিবের সালাত আরাফার 
ময়দানে না পড়েই রওয়ানা হতে হয়, কেননা মুযদালিফায় গিয়ে এশার সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে মাগরিবের সালাত । রওয়ানা 
হতে হয় ধীরে-সুস্থে শান্তভাবে । 








১ তিরমিযী : হাদিস নং ৩৫৮৫ 
২_ আহমদ : হাদিস নং ৬৯৬১ 
*_ 5 = (মুসনাদে আহমদ, ৪/৩৩৫ ) 
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আরাফার সীমানা শেষ হলেই মুযদালেফা শুরু হয় না। আরাফা থেকে প্রায় ৬ কি.মি. পথ অতিক্রম করার পর আসে 
মুযদালেফা ৷ মুযদালেফার পর ওয়াদি আল-মুহাস্সার। এরপর মিনা । আরাফা থেকে যেতে দু পাশে সামনাসামনি দুটি পাহাড় 
পড়বে । ওয়াদি মুহাস্সার থেকে এ পাহাড়-ছয় পর্যন্ত মুযদালেফা ৷ মুযদালেফার শুরু ও শেষ নির্দেশকারী বোর্ড রয়েছে। 

বর্তমানে মুযদালেফার একাংশ মিনা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ননব্যালটি অধিকাংশ বাংলাদেশি হাজিদের মিনার তাবু 
মুযদালিফায় অবস্থিত। এই জায়গাটুকু মিনা হিসেবে ব্যবহৃত হলেও যেহেতু মৌলিক অর্থে মিনায় পরিণত হয়নি, তাই এই 
অংশে রাত্রিযাপন করলেও মুযদালেফার রাত্রিযাপন হয়ে যাবে। 


মুযদালিফায় পৌছার পর প্রথম কাজ হল মাগরিব ও এশা এক সাথে আদায় করা । মাগরিব ও এশা উভয়টা এক আজান 
ও দুই একামতে আদায় করতে হবে ।* আজান দেয়ার পর একামত দিয়ে প্রথমে মাগরিবের তিন রাকাত সালাত আদায় 
করতে হবে । এরপর সুন্নত নফল না পড়েই এশার উদ্দেশ্যে একামত দিয়ে এশার দু'রাকা*ত কসর সালাত আদায় করতে 
হবে। ফরজ আদায়ের পর বেতরের সালাতও আদায় করতে হবে । মাগরিবের সালাত মুযদালিফায় পৌছার সাথে সাথেই 
আদায় করা উচিত। গাড়ি থেকে মাল-সামানা নামানোর প্রয়োজন হলে মাগরিবের সালাত পড়ে তারপর গিয়ে নামাবেন। 
রাসূলুল্লাহ (3%) বিদায় হজের সময় মাগরিবের সালাত আদায় করে তারপর যার যার উট যেখানে অবস্থান করবে সেখানে 
বসিয়েছেন। এরপর এশার সালাত আদায় করেছেন ।২ 

খেয়াল রাখতে হবে যে মুযদালিফায় পৌছার পর যদি এশার সালাতের সময় না হয় তবে অপেক্ষা করতে হবে । কেননা, 
এক বর্ণনা অনুসারে, মুযদালেফার রাতে মাগরিবের সময় পরিবর্তন করে এশার ওয়াক্তে নিয়ে নেওয়া হয়েছে । মাগরিবের 
সালাতের পর কোনো সুন্নত বা জিকির নেই। তবে এশার পর বেতরের তিন রাকাত সালাত আদায় করতে হবে । সালাত 
আদায়ের পর অন্য কোনো কাজ নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ (3%) বিদায় হজের সময় সুবহে সাদেক পর্যন্ত শুয়ে আরাম 
করেছেন ।* যেহেতু ১০ জিলহজ হাজি সাহেবকে অনেক পরিশ্রম করতে হবে তাই রাসূলুল্লাহ (বু) মুযদালেফার রাতে আরাম 
করার বিধান রেখেছেন। তাই যারা বলেন যে, মুযদালেফার রাত ঈদের রাত, যা ইবাদত-বন্দেগির মাধ্যমে কাটিয়ে দেয়া 
উচিত, তাদের কথা রাসূলুল্লাহ (বু) এর সুন্নত মোতাবেক না হওয়ায় আমলযোগ্য নয় । 

তবে এক ফাকে কন্কর কুড়িয়ে নিতে পারেন। কেননা মিনায় গিয়ে কঙ্কর খুঁজে পাওয়া রীতিমতো কষ্টের ব্যাপার । তবে 
মুযদালেফা থেকেই কন্কর নিতে হবে এ ধারণা ঠিক নয় ।৫ মটরশুটির আকারের কঙ্কর নেবেন যা আঙুল দিয়ে নিক্ষেপ করা 
যায়।* ৭০ টি কঙ্কর কুড়াবেন। কঙ্কর পানি দিয়ে ধুইতে হবে এমন কোনো বিধান নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ (৪) কঙ্কর 
ধুয়েছেন বলে কোনো হাদিসে পাওয়া যায় না। 

মুযদালিফায় থাকাবস্থায় সুবহে সাদেক উদিত হলে আওয়াল ওয়াক্তে ফজরের সালাত আদায় করে কেবলামুখী হয়ে হাত 
উপস্থিত হতেন ও উকুফ করতেন। এ স্থানটি বর্তমানে মাশআরুল হারাম মসজিদের সম্মুখ ভাগে অবস্থিত। এ মসজিদটি 
মুযদালেফার ৫ নং রোডের পাশে অবস্থিত, এবং ১২ হাজার মুসন্লি ধারণ ক্ষমতা রাখে । মসজিদটির পশ্চাৎ ভাগে ৩২ মিটার 
উচু দু'টি মিনারা রয়েছে অনেক দূর থেকেই যা স্পষ্ট দেখা যায়। এ মসজিদের এখানে রাসূলুল্লাহ ৪) উকুফ করেছেন এবং 





১ 


- জাবের () থেকে বর্ণীত তিনি বলেন, 2৮ ০ ০৯৮০০ 5 ৬৩ ০২ 508০01১০30৪ SALE ০০৪ 21১90 ভা 1০১ 4০ dl এ IO নবী 
(স) মুযদালিফায় এলেন, সেখানে তিনি মাগরিব ও এশা এক আযান ও দুই একামতসহ আদায় করলেন। এ দুয়ের মাঝে কোনো তাসবীহ পড়লেন না । অতঃপর 
শুয়ে গেলেন এ পর্যন্ত যে ফজর (সুবহে সাদেক) উদিত হল । (মুসলিম ) 

২ - বোখারি : ১৫৬০, মুসলিম : ২২৫৬ 

ও - ১1১৯ 3633 ০৮ এ১৯ 5 LAI ৩০৬ এ _ (বোখারি) 

EL ৯ ০৮ > ৮9 05 0৪৩ কল শর 555০9154০09 050 ৭১০০৯ ৮:4০ 2১] 149 41540 LI _ নবী (6) মুযদালিফায় এলেন, সেখানে তিনি 
মাগরিব ও এশা এক আযান ও দুই একামতসহ আদায় করলেন । এ দুয়ের মাঝে কোনো তাসবীহ পড়লেন না । অতঃপর শুয়ে গেলেন এ পর্যন্ত যে ফজর (সুবহে 
সাদেক) উদিত হল। (মুসলিম) 
৫ - রাসুলুল্লাহ ৫6) কোন জায়গা থেকে কংকর নিয়েছিলেন তা স্পষ্ট নয়। কারও কারও মতে তিনি জামারাত এর কাছ থেকে কংকর নিয়েছিলেন (দ্রঃ মুহাম্মদ বিন 
সালেহ আল উসাইমিন: মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল ওমরা, পৃঃ ১৩০) তবে মুযদালিফা থেকে যে নেননি তা একটি হাদিস থেকে স্পষ্ট। হাদিসটিতে ইবনে আব্বাস 
(9) বলেন যে রাসূলুল্লাহ (3%) আমাকে আকাবা দিবসের - ১০ যিলহজ-সকালে সোওয়ারের ওপর থাকাবস্থায় বললেন, “নাও , আমার জন্য কংকর কুড়াও 
(আহমদ) ১০ যিলহজ সকালে তিনি অবশ্যই মুযদালিফায় ছিলেন না। তবে সাহাবী ইবনে ওমর (৪) মুযদালিফা থেকে কঙ্কর কুড়িয়ে নিতেন বলে একটি বর্ণনায় 
এসেছে (দেখুন : সাইয়িদ সাবেক : ফিকহুস্সুন্নাহ, খন্ড : ১, পৃঃ ৭২৯ ) সে হিসেবে মুযদালিফা থেকে কঙ্কর নেওয়ায় কোনো সমস্যা নেই তবে তা জরুরি মনে না 
করা ও মুযদালিফার কঙ্করের বিশেষ কোন গুণ আছে, এ ধরনের কোনো ধারণা পোষণ না করা। 


৬ - আলাবানী : সহিহুন্াসায়ী : ২/২৪০ 











































































































৬২ হজ, উমরা ও যিয়ারত গাইড 


বলেছেন আমি এখানে উকুফ করলাম তবে মুযদালেফা পুরোটাই উকুফের স্থান৷” সম্ভব হলে উক্ত মসজিদের কাছে গিয়ে উকুফ 
করা ভাল । 

উক্ত মসজিদের কাছে গিয়েই হোক বা যেখানে অবস্থান করছেন সেখানেই হোক ফজরের সালাত আদায়ের পর দোয়ায় 
মশগুল হবেন ও খুব ফরসা হওয়া পর্যন্ত দোয়া ও জিকির চালিয়ে যাবেন। এরপর সূর্যোদয়ের আগেই মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা 
হবেন।১ 

দুর্বল ব্যক্তিদের জন্য মধ্যরাতের পর চাদ ডুবে গেলে মুযদালেফা থেকে প্রস্থান করার অনুমতি আছে। ইবনে ওমর (৬) 
তার পরিবারের মধ্যে যারা দুর্বল তাদেরকে এগিয়ে দিতেন। রাতের বেলায় তারা মুযদালিফায় মাশআরুল হারামের নিকট 
উকুফ করতেন। তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী আল্লাহর জিকির করতেন । তারা ইমামের উকুফ ও প্রস্থানের পূর্বেই মুযদালেফা থেকে 
ফিরে যেতেন । তাদের মধ্যে কেউ ফজরের সালাতের সময় মিনায় গিয়ে পৌছাতেন। কেউ পৌছাতেন তারও পর । তারা যখন 
মিনায় পৌছাতেন কঙ্কর নিক্ষেপ করতেন। ইবনে ওমর (৬) বলতেন: রাসূলুল্লাহ (2%) এদের ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন ।* 
মুযদালিফায় উকুফ করা ওয়াজিব । পবিত্র কুরআনে এসেছে_ 
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-তোমরা যখন আরাফা হতে প্রত্যাবর্তন করবে, মাশআরুল হারামের নিকট পৌছে আল্লাহকে স্মরণ করবে, এবং তিনি 
যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন ঠিক সেভাবে তাকে স্মরণ করবে । যদিও তোমরা ইতিপূর্বে বিভ্রান্তদের অন্তর্ভূক্ত ছিলে ।” রাসূলুল্লাহ 
(6) মুযদালিফায় উকুফ করেছেন। সূর্যোদয়ের পূর্বে তিনি মুযদালেফা ত্যাগ করেছেন। তাই আমাদেরও উচিত রাসূলুল্লাহ 
(6) যেভাবে মুযদালিফায় রাতযাপন করেছেন, উকুফ করেছেন, ঠিক একই রূপে রাতযাপন ও উকুফ করা । 

মুযদালিফায় অবস্থানের ফজিলত 

রাসূলুল্লাহ (&৪) মুযদালিফায় অবস্থানের ফজিলত সম্পর্কে বলেছেন, “আল্লাহ তাআলা এই দিনে তোমাদের ওপর 
অনুকম্পা করেছেন, অতঃপর তিনি গুনাহগারদেরকে সৎকাজকারীদের কাছে সোপর্দ করেছেন। আর সৎকাজকারীরা যা 
চেয়েছে তা তিনি দিয়েছেন ।£ 

মিনায় পৌছার পূর্বে ওয়াদি মুহাস্সার (মুহাস্সার উপত্যকা) সামনে আসবে । ওয়াদি মুহাস্সারের সীমানা নির্ধারক ফলক 
রয়েছে যেখানে /- 5১ লেখা আছে। এখানে আবরাহা রাজার হাতির বাহিনী ঝাঁকে ঝাঁকে পাখির নিক্ষিপ্ত পাথরের আঘাতে 
নাস্তানাবুদ হয়েছিল। আল্লাহর আযাব নাযিল হওয়ার স্থান হিসেবে, অন্যান্য আযাব নাযিলের স্থানের মতো রাসূলুল্লাহ (6) 
এখানেও দ্রুত চলে পার হয়ে গেছেন। সে হিসেবে মুহাস্সার উপত্যকায় এলে দ্রুত চলে পার হয়ে যাওয়া মুস্তাহাব । তবে 
খেয়াল রাখতে হবে যেন দ্রুত চলতে গিয়ে অন্যদের কষ্ট না হয়। বর্তমানে অবশ্য ওয়াদি মুহাস্সারে তাবু টানিয়ে, মিনার 
দিনগুলোয়, হাজিদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। মিনার মূল এরিয়ায় জায়গা সংকুলান না হওয়ায় বিজ্ঞ ওলামাদের পরামর্শ ক্রমে 
এরূপ করা হয়েছে। তাই আপনার তাবু যদি ওয়াদি মুহাস্সারে অবস্থিত থাকে তা হলে এ জায়গাটুকু দ্রুত পার হওয়ার 
প্রয়োজন নেই । আপনি বরং এখানেই থেমে যাবেন, এবং নিজ তাবুতে প্রবেশ করবেন। 


মিনায় পৌছে করণীয় 

আজ ১০ জিলহজ । হজের বড়ো দিন। রাসূলুল্লাহ (3%) এই দিন সাহাবিগণকে প্রশ্ন করে বলেছিলেন, “এটা কোন দিন? 
উত্তরে তারা বলেছিলেন, “এটা য়াইমুন্নাহর-কোরবানির দিন। রাসূলুল্লাহ বললেন, “এটি হজের বড়ো দিন” বছরের সর্বোত্তম 
দিবস। রাসূলুল্লাহ বলেছেন, “আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার কাছে সর্বোত্তম দিবস হল কোরবানির দিন। তারপর পরের 
দিন।' এই দিনে হজের চারটি কাজ অনুষ্ঠিত হয়, যারা হাজি নয় তাদের জন্য ঈদের সালাত ও কোরবানি একত্রিত হয়। সে 
হিসেবে এই দিনের মর্যাদা অত্যন্ত বেশি । তাই হজ-পালনকারী ভাগ্যবান ব্যক্তির উচিত যথাযথ সম্মানের সাথে ও সমস্ত পাপ 
ও গুনাহ হতে মুক্ত থেকে এ দিনটি অতিবাহিত করা । 





৯ _ মুসলিম : ২/৮৯৩ 

২_ জাবের (%) থেকে বণতি হাদিসে এসেছে__ 
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* - সূরা আল বাকারা : ১৯৮ 

৫ - Cd ri C238 A re S৮৮5 4 01 (ইবনু মাজাহ : ৩০২৩) 

CSN শৈ৮1 051১৬ 2৩৪ ০৪ ex JG 10৯1৯ Sf: Pl 00 Ms he এ একি Bl ০৯০১ ও ৪ BM ৪০০ ms ও ০৮ (আবু দাউদ: হাদিস নং ১৯৪৫ ) আলবানি এ 

হাদিসটিকে শুদ্ধ বলেছেন। 

* - আবু দাউদ : হাদিস নং ১৭৬৫; আলাবানী হাদিসটি সহিহ বলেছেন। 














হজ, উমরা ও যিয়ারত গাইড ৬৩ 


১০ জিলহজের আমলসমূহ 


১.বড় জামরায় ৭ টি কঙ্কর নিক্ষেপ করা। 
২. হাদী জবেহ করা। 

৩. মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করা । 
৪.তাওয়াফে যিয়ারা সম্পন্ন করা । 


প্রথম আমল: কঙ্কর নিক্ষেপ 

কঙ্কর নিক্ষেপের সময়সীমা 

রাসূলুল্লাহ (3%) সূর্য ওঠার প্রায় দেড়-দুই ঘণ্টা পর কঙ্কর মেরেছিলেন।+ সে হিসেবে এ সময়টাতেই ১০ তারিখের কষ্কর 
নিক্ষেপ করা সুন্নত । সূর্য ঢলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত এ-সুন্নত সময় চলতে থাকে । সূর্য ঢলে যাওয়া থেকে শুরু করে ১১ তারিখের 
সুবহে সাদেকের আগ পর্যন্ত জায়েয । বর্তমান-যুগে বিশ লক্ষাধিক হজ পালনকারীর ভিড়ে সুন্নত সময়ে কঙ্কর মারা দুঃসাধ্য না 
হলেও অনেকের পক্ষেই কষ্টকর । তাই প্রথমে খবর নিন কখন ভিড় কম থাকে । অনেক সময় সকাল-বেলা ভিড় কম থাকে । 
কেননা অনেকেই ভাবেন যে এখন মনে হয় প্রচণ্ড ভিড়, তাই পরে যাই । আবার অনেক সময় সকাল-বেলায় প্রচণ্ড ভিড় থাকে । 
তাই উচিত হবে, ভিড় আছে কি-না, তা খবর নিয়ে দেখা। 

১০ জিলহজ সূর্যোদয় থেকে শুরু করে ১১ জিলহজ সুবহে সাদেক উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত কঙ্কর মারা চলে, এটাই আপনি 
মাথায় রাখুন। এ সময়ের মধ্যে যখন ভিড় কম বলে খবর পাবেন তখনই কঙ্কর মারতে যাবেন। 

নারীদের জন্য ১০ তারিখ সূর্য ওঠার আগেও কঙ্কর নিক্ষেপ চলে ।১ তবে বর্তমানে এ সময়টায় পথঘাটে প্রচণ্ড ভিড় থাকে। 
যার কারণে এ সময়ে জামারাতে গিয়ে কঙ্কর মেরে ফিরে আসা কঠিন ব্যাপার। তবে বিকেল বেলায় ও রাতে সাধারণত ফাকা 
থাকে । তাই নারীদের জন্য এ সময়ে কঙ্কর নিক্ষেপ সহজ । 


কঙ্ধর নিক্ষেপের পদ্ধতি 

তালবিয়া পড়ে পড়ে জামারাতের দিকে এগোবেন। মিনার দিক থেকে তৃতীয় ও মক্কার দিক থেকে প্রথম জামরায়- যাকে 
জামরাতুল আকাবা বা জামরাতুল কুবরা (বড় জামরা) বলা হয়-৭ টি কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন। কাবা ঘর বা দিকে ও মিনা ডান 
দিকে রেখে দীড়াবেন। আল্লাহ আকবার (4 4) বলে প্রতিটি কঙ্কর ভিন্ন ভিন্নভাবে নিক্ষেপ করবেন । খুশুখুজুর সাথে কঙ্কর 
নিক্ষেপ করবেন। কঙ্কর নিক্ষেপ আল্লাহর একটি শাআয়ের বা নিদর্শনসমূহের অন্যতম ৷ কালামে পাকে এসেছে, 

-এবং কেউ আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে তাজিম করলে তার হৃদয়ের তাকওয়ার কারণেই তা করে থাকে ।” হাদিসে এসেছে, 
‘বায়তুল্লাহর তাওয়াফ, সাফা মারওয়ার সাঈ ও জামারাতে কঙ্কর নিক্ষেপ আল্লাহর জিকির কায়েমের উদ্দেশ্যে ।* সে হিসেবে 
কঙ্কর নিক্ষেপের সময় ধীরস্থিরতা বজায় রাখা জরুরি, যাতে আল্লাহর নিদর্শনের অসম্মান না হয়। রাগ-রোষ নিয়ে জুতো কিংবা 
বড় পাথর নিক্ষেপ করা কখনো উচিত নয়৷ জামারাতে শয়তান বাধা আছে বলে যে কেউ কেউ ধারণা করেন তা ঠিক নয়। 

কন্কর নিক্ষেপের ফজিলত 

হাদিসে এসেছে, ‘আর তোমার কঙ্কর নিক্ষেপ, সে তো তোমার জন্য সঞ্চিত করে রাখা হয় ।* 

দুর্বল ও নারীদের কন্কর নিক্ষেপ 
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৬৪ হজ, উমরা ও যিয়ারত গাইড 


যারা দুর্বল অর্থাৎ হাটা-চলার ক্ষমতা রাখে না, তারা নিজের কঙ্কর অন্যকে দিয়ে মারাতে পারেন। এক্ষেত্রে যিনি প্রতিনিধি 
হবেন তাকে অবশ্য হজ পালনকারী হতে হবে, এবং নিজের কঙ্কর প্রথমে মেরে, পরে অন্যেরটা মারতে হবে। 

নারী মাত্রই দুর্বল এ কথা ঠিক নয়। রাসুলুল্লাহ (3) এর সাথে উম্মাহাতুল মুমিনিন সকলেই ছিলেন। তাদের সবাই 
নিজের কঙ্কর নিজেই মেরেছেন। কেবল সাওদা (৬৪) মোটা স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়ায় ভিড় হওয়ার পুবে; ফজরের আগেই, 
কঙ্কর নিক্ষেপের অনুমতি নিয়ে কঙ্কর নিক্ষেপ শেষ করেন। তবু তিনি নিজের কঙ্কর নিজেই মেরেছেন। তাই নারী হলেই 
প্রতিনিধি নিয়োগ করা যাবে, তেমন কোনো কথা নেই। যখন ভীড় কম থাকে নারীরা তখন গিয়ে কঙ্কর মারবে । এবং নিজের 
কঙ্কর নিজেই মারবে, এটাই উত্তম তরিকা । হা যদি ভীড় লাঘব হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে তাহলে প্রতিনিধির মাধ্যমে কঙ্কর 
নিক্ষেপ করালে সমস্যা হবে না। তবে বর্তমানে জামারাতের স্তম্ভ যেভাবে লম্বা করে দেয়া হয়েছে তাতে, সময়-ক্ষণ বুঝে, যে 
কেউ অনায়াসে কঙ্কর নিক্ষেপ করতে পারে । 


দ্বিতীয় আমল : হাদী জবেহ করা 

বড় জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ শেষ করে হাদী জবেহ বিষয়ে মনোনিবেশ করুন। তামাত্বু ও কেরান হজ পালনকারীর জন্য 
হাদী জবেহ করা ওয়াজিব । ইফরাদ হজকারীর জন্য মুস্তাহাব । উট-গরু-বকরি-মেষ হাদী হিসেবে জবেহ করা যায় । উট হলে 
৫ বছর বয়সের, গরু হলে দুই বছর বয়সের ও মেষ হলে এক বছর বয়সের হতে হবে । উট ও গরু হলে একটাতে সাতজন 
অংশ নিতে পারবেন । তবে কারো অংশই যেন একসপ্তমাংশের কম না হয় সে দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে । বকরি ও ভেড়ার 
ক্ষেত্রে এক হাদী একজনের জন্য জবেহ করতে হবে। 


কোথায় পাবেন হাদী 

মিনায় হাদী বিক্রির হাট বসে । মক্কায়ও কোথাও কোথাও বসে । তবে সাধারণ হাজির পক্ষে এসব হাটে গিয়ে হাদী ক্রয় 
করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার । তাই হাদী জবাই করার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিসমূহের যে কোনো একটি অবলম্বন করুন। 

এক. ব্যাংকের মাধ্যমে হাদী জবেহ করার ব্যবস্থা করা । এ ক্ষেত্রে, হজের পূর্বে যে কোনো এক সুযোগে আল-রাজী ব্যাংক 
(>=! এ) অথবা অন্য কোনো ব্যাংক, যেখানে হাদীর টাকা নেয়া হচ্ছে বলে শুনবেন, টাকা জমা করে রসিদ নিয়ে 
নেবেন। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ, ১০ জিলহজ, সকাল দশটার পর হাদী জবাই শুরু করেন। সকাল ১০টা ১১টার দিকে আপনার হাদী 
জবাই হয়ে গেছে বলে ধরে নিতে পারেন ও মাথা মুণ্তন করতে পারেন। এটাই হল হাদী জবেহ করার সবচেয়ে বিশ্বস্ত মাধ্যম । 
বিশেষ করে ব্যালটি হাজিদের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি বেশি উপযোগী ৷ কেননা ব্যালটি হাজিদের কোরবানির পয়সা যার যার কাছে 
ফেরত দেয়া হয়। এই সুযোগে অনেক অসৎ লোক হাজিদের টাকা হাতিয়ে নেয়ার জন্য নানা প্রলোভন দেখায়, ও হাদী জবেহ 
না করেই ফোনের মাধ্যমে জবেহ হয়ে গিয়েছে বলে খবর দিয়ে দেয়। তাই ব্যালটি হাজিদের জন্য ব্যাংকের মাধ্যমে হাদী 
জবেহ করাই হল সর্বোত্তম পন্থা। 

দুই. নন ব্যালটি হাজিগণ বিভিন্ন কাফেলার আওতায় থাকেন । অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাফেলার লিডাররা হাদী জবেহ করার 
দায়িত্ব নেন। এ ক্ষেত্রে নিশ্চিত হওয়ার জন্য করণীয় হল বিশ্বস্ত কয়েকজন যুবক-হাজি কাফেলার লিভারের সাথে দিয়ে দেয়া, 
যারা সরেজমিনে হাদী ক্রয় ও জবাই প্রক্রিয়া স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবেন ও সহযাত্রী অন্যান্য হাজিদেরকে এ মর্মে অবহিত 
করবেন। এরূপ না করে কেবল কাফেলা লিডারকে টাকা দিয়ে দেওয়া ও হাদী জবেহ হল কি-না ফোনের মাধ্যমে যেনে নেয়া 
উচিত হবে না। 

তিন. মক্কায় কারও বিশ্বস্ত আত্মীয়-স্বজন কর্মরত থাকলে তাদের মাধ্যমেও হাদী জবেহ করা যেতে পারে । তবে এ ক্ষেত্রে 
লক্ষ্য রাখতে হবে যে যার মাধ্যমে হাদী জবেহ করানো হচ্ছে তার যথেষ্ট সময় আছে কি-না । কেননা হজ মৌসুমে মক্কায় 
অবস্থানকারীরা নানা ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। 


অজানা ভুলের জন্য দম দেয়া 

নিয়ম মোতাবেক হজের প্রত্যেকটি কর্ম সম্পাদনের পরও কেউ কেউ এরূপ সন্দেহ পোষণ করতে থাকেন যে কে জানে 
কোথাও কোনো ভুল হল কি-না । কাফেলা লিডারদের কেউ কেউ হাজি সাহেবদেরকে উৎসাহিত করেন যে ভুলক্রুটি হয়ে 
থাকতে পারে তাই একটা দমে-খাতা দিয়ে দিন, শত-ভাগ বিশুদ্ধ হয়ে যাবে আপনার হজ। এরূপ করাটা মারাত্মক অন্যায় । 
কেননা আপনার হজ সহিহ-শুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও নিজ ইচ্ছায় তাকে সন্দেহযুক্ত করছেন। আপনার যদি সত্যি সত্যি সন্দেহ হয় 
তাহলে একজন বিজ্ঞ আলেমকে আপনার হজের বিবরণ শুনান। তিনি যদি বলেন যে আপনার উপর দম ওয়াজিব হয়েছে 
তবেই কেবল দম দিয়ে শুধরিয়ে নেবেন। অন্যথায় নয়। শুধু আন্দাজের ওপর নির্ভর করে দমে-খাতা দেওয়ার কোনো বিধান 
ইসলামে নেই । তাই যে যাই বলুক না কেন এ ধরনের কথায় আদৌ কর্ণপাত করবেন না । হা, আপনি যদি নফল হাদী অথবা 


হজ, উমরা ও যিয়ারত গাইড ৬৫ 


কোরবানি জবেহ করতে চান তাহলে যত ইচ্ছা করতে পারেন । রাসূলুল্লাহ (346) বিদায় হজের সময় হাদী ও কোরবানি মিলিয়ে 
একশত উট জবেহ করেছিলেন।” 


হজের হাদী ব্যতীত অন্য কোনো কোরবানি করতে হবে কি- না? 

বিজ্ঞ ওলামাগণ হজের হাদী উভয়টার জন্যই যথেষ্ট হবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) হাজি 
যদি মুকিম হয়ে যায় এবং নেসাবের মালিক হয় তবে তার উপর ভিন্নভাবে কোরবানি করা ওয়াজিব বলে মতামত ব্যক্ত 
করেছেন । তবে হাজি মুকিম না মুসাফির, এ নিয়েও একটা বিতর্ক আছে। 


হাদী জবেহ করার পূর্বে মাথা মুগ্ুন প্রসঙ্গ 

ইচ্ছাকৃতভাবে হাদী জবেহ করার পূর্বে মাথা-মুগুন করা নিয়ম-বহির্ভত কাজ। তদ্রপভাবে এদিনের অন্যান্য কাজেও 
তরতিবের উল্টো করা উচিত নয়। তবে যদি কেউ অপারগ হয়ে ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে না পারে, অথবা ভুলবশত উলট- 
পালট করে বসে তাহলে কোনো অসুবিধা হবে না । রাসূলুল্লাহ (8৪) এর সাথে হজ করার সময় সাহাবায়ে কেরামদের কেউ 
কেউ এরূপ আগে-পিছে করেছেন । রাসূলুল্লাহ (3%) কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেন, “কর, কোনো অসুবিধা নেই। 
সহিহ বুখারিতে বর্ণিত হয়েছে 
৫ 3১০১]: ০০১ 0103 cl dG এ এ ০0৯) 0১2 এ Ploy এটি ও ক dl Le sl ON 
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_মিনায়, কোরবানির দিন, রাসূলুল্লাহ (বু) কে জিজ্ঞাসা করা হত। তিনি বলতেন, “সমস্যা নেই” । এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা 
করে বললেন, আমি জবেহ করার পূর্বে মাথা মুগ্তন করে ফেলেছি। রাসূলুল্লাহ (3%) বললেন জবেহ কর, কোনো সমস্যা নেই। 
লোকটি বললেন, “আমি সন্ধ্যার পর কঙ্কর মেরেছি, রাসূলুল্লাহ (4) বললেন, সমস্যা নেই।২ 

মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় এসেছে__ 
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আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (৬) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (3%) কে শুনেছি- এক ব্যক্তি ১০ 
জিলহজ তার কাছে এল ৷ তিনি তখন জামরার কাছে দাড়ানো ছিলেন। লোকটি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কষ্কর নিক্ষেপের 
পূর্বে মাথা মুণ্ডন করে ফেলেছি, তিনি বললেন, নিক্ষেপ করো সমস্যা নেই। অন্য আরেক ব্যক্তি এসে বলল, আমি কন্কর 
নিক্ষেপের পূর্বে জবেহ করেছি। তিনি বললেন, নিক্ষেপ কর সমস্যা নেই। অন্য আরেক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করল, আমি কঙ্কর 
নিক্ষেপের পূর্বে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করেছি। তিনি বললেন, নিক্ষেপ করো সমস্যা নেই। বর্ণনাকারী বললেন, সেদিন 
রাসূলুল্লাহ (3%) কে যে প্রশ্নই করা হয়েছে তার উত্তরেই তিনি বলেছেন, করো সমস্যা নেই ।* 

এ সম্পর্কে আরো হাদিস রয়েছে যেগুলো শুদ্ধ ও যেগুলোর আলোকে আমল করলে হজের আদৌ কোনো ক্ষতি হবে না। 
বিশেষ করে লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়ে ও কোরবানি আদায় প্রক্রিয়া জটিল, এমনকী কিছু কিছু ক্ষেত্রে অজ্ঞাত থাকা অবস্থায়, 
বিষয়টিকে রাসুলুল্লাহ (&6) যেভাবে সরল আকারে দেখেছেন আমদেরও সেভাবে নেয়া উচিত । বিশেষ করে ইমাম আবু 
হানিফা (রহ.) এর প্রখ্যাত দুই ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ যাদেরকে সাহেবাইন বলা হয় ও ইমামের বিপক্ষে 
মতামত ব্যক্ত করলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের কথার ওপরই ফতোয়া দেয়া হয়--১০ জিলহজের কাজসমূহে তরতিব তথা 
ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে না পারলেও দম ওয়াজিব হবে না বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন । হানাফি ফেকাহর প্রসিদ্ধ কিতাব, 
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যদি জবেহ করার পূর্বে মাথা মুণ্ডন করে তবে এর জন্য দম দিতে হবে আবু হানিফা (র) মতানুযায়ী। আর ইমাম আবু 
ইউসুফ ও ইমাম মুহম্মদ ও আহলে ইলেমের একটি জামাতের মতানুযায়ী, কিছুই দিতে হবে না।* 








লম : হাদস নং ৩৩১৮০ 

খারি : হাদিস নং ১৬২০ 

লম : মুসলিম হাদিস নং “২৩০৫ 
বাদায়েউস্সানায়ে' : খন্ড : ২, পৃ১৫৮ 
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৬৬ হজ, উমরা ও যিয়ারত গাইড 


তৃতীয় আমল: মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করা 

হাদী জবেহ হয়েছে বলে নিশ্চিত হলে মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করুন। তবে মুণ্ডন করাই উত্তম । পবিত্র কুরআনে মুণ্ডন 
করার কথা আগে এসেছে, ছোট করার কথা পরে। এরশাদ হয়েছে, ‘5425144583 54% - তোমাদের কেউ কেউ মাথা 
মুণ্ডন করবে ও কেউ কেউ চুল ছোট করবে ।” রাসূলুল্লাহ ({%) নিজেও মাথা মুণ্ডন করেছিলেন। হাদিসে এসেছে, আনাস (০৬) 
বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (&) মিনায় এলেন, জামরাতে এসে তিনি কঙ্কর নিক্ষেপ করলেন। এরপর তিনি মিনায় তার অবস্থানের 
জায়গায় এলেন ও কোরবানি করলেন । এরপর তিনি ক্ষৌরকারকে বললেন, নাও । তিনি হাত দিয়ে (মাথার) ডান দিকে ইশারা 
করলেন, অতঃপর বাম দিকে । এরপর মানুষদেরকে তা দিতে লাগলেন ।১ যারা মাথা মুগ্তন করে তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ রহমত 
ও মাগফিরাতের দোয়া করেছেন তিন বার । আর যারা চুল ছোট করে তাদের জন্যে দোয়া করেছেন এক বার । 


মাথা মুগ্ডনের ফজিলত 
হাদিসে এসেছে, “আর তোমার মাথা মুগুন কর, এতে প্রত্যেক চুলের বিনিময়ে একটি ছোয়াব ও একটি গুনাহের ক্ষমা 
রয়েছে।* 


মাথা মুণ্ডন অথবা চুল ছোট করার পদ্ধতি 

মাথা মুণ্ডন করা হোক বা চুল ছোট করা হোক সমস্ত মাথা ব্যাপ্ত করা সুন্নত । রাসূলুল্লাহ (6) সমস্ত মাথা ব্যাপ্ত করে মুগ্ডন 
করেছিলেন । মাথার কিছু অংশ মুণ্ডন করা অথবা ছোট করা, আর কিছু অংশ ছেড়ে দেয়া রাসূলুল্লাহর আদর্শের বিপরীত । 
হাদিসে এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। নাফে' ইবনে ওমর (%) থেকে বর্ণনা করে বলেন, “রাসূলুল্লাহ (3%) কাজা" £; 
থেকে বারণ করেছেন। কাজা’ কি? এ ব্যাপারে নাফে'কে জিজ্ঞাসার করা হলে তিনি বললেন, শিশুর মাথার কিছু অংশ মুগ্ডন 
করা ও কিছু অংশ রেখে দেয়া ।* 

কসর অর্থাৎ চুল ছোট করার অর্থ সমগ্র মাথা থেকে এক আঙুল পরিমাণ চুল কেটে ফেলা ।৫ কারো টাক মাথা থাকলে 
মাথায় ব্লেড অথবা ক্ষুর চালিয়ে দিলে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে । 

নারীদের ক্ষেত্রে হাতের আঙুলের এক কড়া পরিমাণ চুল কেটে ফেললেই যথেষ্ট হবে । নারীদের জন্য হলক নেই ।* সমগ্র 
মাথার চুল একত্রে ধরে এক আঙুল পরিমাণ কাটতে হবে । এতটুকু কাটার নামই কসর। 

মাথা মুগ্ডনের পর নখ কাটা সুন্নত । রাসূলুল্লাহ (৪) নখ কেটেছিলেন।' ইবনে ওমর (৬৪) হজ অথবা উমরার পর দাড়ি ও 
গৌফও সামান্য কাটতেন।”৮ তবে দাড়ির ক্ষেত্রে এক মুষ্টির বেশি হলে ইবনে ওমর (৬) এর মতো করা যেতে পারে, অন্যথায় 
নয়। বগল ও নাভির নীচ পরিষ্কার করাও বাঞ্ছনীয় । কেননা তা পবিত্র কুরআনের নির্দেশ (4441১440; _ এবং তারা যেন 
তাদের ময়লা পরিষ্কার করে ।) এর আওতায় পড়ে। 

ক্ষৌর-কার্ধের পর গোসল করে শরীরের ময়লা পরিষ্কার করে সেলাই করা কাপড় পরবেন। সুগন্ধি ব্যবহার করবেন ।৯ 
এভাবে আপনি প্রাথমিকভাবে হালাল হয়ে যাবেন। এখন থেকে আপনি সেলাই করা কাপড় পরিধান, সুগন্ধি ব্যবহার ইত্যাদি 
করতে পারবেন । তবে স্বামী-স্ত্রীর চুম্বন মিলন ইত্যাদি এখনও বৈধ হবে না। তাওয়াফে যিয়ারার পরই কেবল এসব সম্ভব হবে, 
যখন সম্পূর্ণরূপে হালাল হয়ে যাবেন। 


চতুর্থ আমল: তাওয়াফে যিয়ারত 
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* _ সাইয়িদ সাবিক : ফেকহুস্সুন্নাহ , খন্ড: ১, পৃ: ৭৪৩ ; ইবনে মুনযের বলেছেন, যতটুকু কাটলে কসর (চুল ছোট করা) বলা হবে ততটুকু কাটলেই যথেষ্ট হবে) 
১_ lL ০৬৮৮ 541,30 4০ ০4! (আবু দাউদ : হাদিস নং ১৯৮৫ ) অন্য এক হাদিসে এসেছে, ‘44 5 ৩ম, = _ রাসলুল্লাহ (3) নারীকে মাথা মুগুন 
করতে নিষেধ করেছেন ।” তিরমিযী : ৩/২৫৭) 

৭ _ সাইয়িদ সাবেক : ফেকহুস্সুন্নাহ , প্রাগুক্ত 

YL এ rs 31 = 5৮ 131 ==০ ০৩৮ (বোয়হাক্কী : হাদিস নং ৯১৮৬) 

৯- আয়েশা (%) থেকে বণীত এক হাদিসে এসেছে, 5,৯৩1 3 2, ৪40143 >) 4০১০৬ এ ৬ ভন ৩: = আমি রাসূলুল্লাহ (8) কে সুগন্ধযুক্ত 
করতাম তার ইহরামের জন্য, ইহরাম বাঁধার পূর্বে, এবং তার হালাল হওয়ার জন্য বায়তুল্নাহর তাওয়াফের পূর্বে । (মুসলিম : হাদিস নং ২০৪২) 
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১০ জিলহজের চতুর্থ আমল হল তাওয়াফে যিয়ারত। তাওয়াফে যিয়ারত ১০ তারিখেই সেরে নেয়া ভালো। কঙ্কর 
নিক্ষেপ- হাদী জবেহ--ক্ষৌর কার্য এ-তিনটি আমল শেষ করে গোসল করে, সুগন্ধি মেখে সেলাইযুক্ত কাপড় পড়ে পবিত্র 
কাবার দিকে রওয়ানা হবেন । শুরুতে উমরা আদায়ের সময় যে নিয়মে তাওয়াফ করেছেন ঠিক সে নিয়মে তাওয়াফ করবেন । 
এ তাওয়াফটি হল হজের ফরজ তাওয়াফ । এ তাওয়াফে রামল ও ইযতিবা নেই। তাওয়াফের পর, উমরা অধ্যায়ে বর্ণিত 
পদ্ধতিতে সাফা মারওয়ার সাঈ করবেন। 

ইফরাদ হজকারী তাওয়াফে কুদুমের পর সাঈ করে থাকলে এখন আর সাঈ করতে হবে না। কেরান হজকারীও পূর্বে 
সাঈ করে থাকলে এখন আর সাঈ করতে হবে না। তবে তামাতু হজকারীকে অবশ্যই সাঈ করতে হবে। কেননা তামাত্ু 
হজকারীর ইতোপূর্বে সাঈ করে নেয়ার কোনো সুযোগ থাকে না। 

জমহুর ফুকাহার নিকট ১৩ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্বে তাওয়াফে যিয়ারত করে নেয়া উত্তম । তবে এরপরেও করা যেতে পারে, 
এবং এর জন্য কোনো দম দিতে হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর অভিমতও এটাই । অর্থাৎ 
সাহেবাইনের নিকট তাওয়াফে যিয়ারত আদায়ের সময়সীমা উন্মুক্ত এবং বারো তারিখের পরে আদায় করলে কোনো দম দিতে 
হবেনা ৷ 


মাসিক স্রাব-গ্রস্ত মহিলাগণ অপেক্ষা করবেন। স্রাব বন্ধ হলে তাওয়াফে যিয়ারত সেরে নেবেন। এ ক্ষেত্রে কোনো দম 
দিতে হবে না। আর যদি পরিস্থিতি এমন হয় যে স্রাব বন্ধ হওয়ার সময় পর্যন্ত কোনো ক্রমেই অপেক্ষা করা যাচ্ছে না, ও 
পরবর্তীতে এসে তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করে নেয়ারও কোনো সুযোগ নেই, তাহলে ন্যাপকিন দিয়ে ভাল করে বেঁধে 
তাওয়াফ যিয়ারত সেরে নেওয়া বৈধ রয়েছে। 


সাঈ অগ্রিম করে নেয়া প্রসঙ্গে 

১০ জিলহজ তাওয়াফে যিয়ারতের পর যে সাঈ করতে হয় তা ১০ তারিখের পূর্বে আদায় করে নেওয়া খেলাফে সুন্নত । 
তাওয়াফে কুদুমের সাথে সাঈ করে নিলে তাওয়াফে যিয়ারতের পর সাঈ করতে হয় না, সেটি অন্য ব্যাপার, এবং হাদিস দ্বারা 
প্রমাণিত। তবে যদি কেউ ১০ তারিখে তাওয়াফ করার পূর্বে সাঈ করে নেয় তবে তা শুদ্ধ হবে। হাদিসে এসেছে, এক ব্যক্তি 
রাসুলুল্লাহ (বু) কে জিজ্ঞাসা করলেন, ৮10 5 ০ -আমি তাওয়াফ করার পূর্বে সাঈ করে ফেলেছি’ রাসূলুল্লাহ ($$) 
উত্তরে বললেন, “করো, সমস্যা নেই” তবে হাদিসের ভাষ্য থেকে এটা পরিষ্কার যে, লোকটি ১০ জিলহজ তারিখে অগ্রিম সাঈ 
করেছিলেন । সে হিসেবে তামাতু হজকারী যদি ১০ জিলহজের পূর্বে অগ্রিম সাঈ করে নেয় তা হলে সাঈ হয়ে যাবে বলে হাদিস 
অথবা সাহাবায়ে কেরামের আমল থেকে কোনো প্রমাণ নেই। হানাফি ফেকাহর প্রসিদ্ধ কিতাব বাদায়িউস্সানায়ে'তে এ ভাবে 
সাঈ করার বিপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে। উক্ত কিতাব থেকে এখানে একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরছি: 
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অর্থাৎ “তামাতুু হজকারী ব্যক্তি যখন হজের উদ্দেশ্যে এহরাম বাঁধবে তখন সে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করবে না। সাঈও 
করবে না। এটা হল ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর অভিমত ৷ কারণ তাওয়াফে কুদুম ওই ব্যক্তির 
জন্য নির্ধারিত যে হজের এহরাম নিয়ে মক্কায় আগমন করল । পক্ষান্তরে তামাতু হজকারী উমরার এহরাম নিয়ে মক্কায় আগমন 
করেছে। হজের এহরাম নিয়ে আগমন করেনি। তামাত্ুু হজকারী ব্যক্তি মক্কা থেকেই হজের এহরাম বাধে । আর তাওয়াফে 
কুদুম বাহির থেকে আগমন ব্যতীত হয় না। তাওয়াফ-সাঈ এ জন্যেও করবে না যে, তাওয়াফ ব্যতীত সাঈ করা শরিয়তসম্মত 
নয়। কেননা সাঈর মূল জায়গা তাওয়াফে যিয়ারার পর। কেননা সাঈ হল ওয়াজিব। আর তাওয়াফে যিয়ারা হল ফরজ। 


ওয়াজিব, ফরজের তাবে’ বা অনুবর্তী হতে পারে । পক্ষান্তরে তাওয়াফে কুদুম সুন্নত। এবং ওয়াজিব সুন্নতের তাবে’ বা অনুবর্তী 
হতে পারে না। তবে তাওয়াফে কুদুমের ক্ষেত্রে সাঈকে তার মূল জায়গা হতে এগিয়ে নিয়ে আসার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এই 
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৬৮ হজ, উমরা ও যিয়ারত গাইড 


অনুমতির কারণে তাওয়াফে কুদুমের পর ‘ওয়াজিব’ আদায়যোগ্য হয়েছে। তাই তাওয়াফে কুদুমের অনুপস্থিতে সাঈকে তার 
মূল জায়গায় পিছিয়ে নিতে হবে । অর্থাৎ তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে আদায় করা জায়েয হবে না ৷ 

উক্ত আলোচনার নিরিখে বলা যায় যে আমাদের বাংলাদেশি হাজিগণ ৮ তারিখ মিনায় যাওয়ার সময় এহরাম বেঁধে, নফল 
তাওয়াফ করে, যে ভাবে সাঈ সেরে নেন তা আদৌ উচিত নয়। কেননা এর পেছনে আদৌ কোনো যুক্তি নেই। 

কেউ কেউ বলেন যে সাঈ এহরাম অবস্থায় করা মুস্তাহাব । আর এ মুস্তাহাব বাস্তবায়নের একটাই সুরত । আর তাহলো ৮ 
তারিখ এহরাম বেঁধে নফল তাওয়াফ করে সাঈ করে নেয়া। এ কথার পেছনে আদৌ কোনো ভিত্তি নেই। কেননা তামাত্ুকারী 
সাহাবিগণ এহরাম বিহীন সাঈ করেছিলেন । মুস্তাহাব হলে নিশ্চয়ই তারা এরূপ করতেন না। 


মিনায় রাত্রিযাপন 

তাওয়াফ-সাঈ শেষ করে মিনায় ফিরে আসতে হবে । ১০ তারিখ দিবাগত রাত ও ১১ তারিখ দিবাগত রাত মিনায় যাপন 
করতে হবে। ১২ তারিখ যদি মিনায় থাকা অবস্থায় সূর্য ডুবে যায় তাহলে ১২ তারিখ দিবাগত রাতও মিনায় যাপন করতে 
হবে । ১৩ তারিখ কঙ্কর মেরে তারপর মিনা ত্যাগ করতে হবে। 

মিনায় রাত্রিযাপন গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল । রাসূলুল্লাহ (3%) যোহরের সালাত মসজিদুল হারামে আদায় ও তাওয়াফে 
যিয়ারত শেষ করে মিনায় ফিরে এসেছেন ও তাশরীকের রাতগুলো মিনায় কাটিয়েছেন। ইবনে ওমর (০) থেকে বর্ণিত তিনি 
বলেন, “ওমর (৪) আকাবার ওপারে (মিনার বাইরে) রাত্রিযাপন করা থেকে নিষেধ করতেন । এবং তিনি মানুষদেরকে মিনায় 
প্রবেশ করতে নির্দেশ দিতেন । মিনায় কেউ রাত্রিযাপন না করলে ওমর শাস্তি দিতেন বলেও এক বর্ণনায় এসেছে ।* ইবনে 
আব্বাস (&) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যেন মিনার কোনো রাত, আইয়ামে তাশরীকে, আকাবার ওপারে 
যাপন না করে । এলাউস্সুনান কিতাবে রয়েছে, 
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_মিনায় রাত্রিযাপনের আবশ্যকতা বিষয়ে হাদিসের ভাষ্য স্পষ্ট । আর এটা পূর্বে উল্লেখ হয়েছে যে হেদায়ার শব্দমালা 
মিনায় রাত্রিযাপন আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার অনুভূতি দিচ্ছে ।* সে হিসেবে হানাফি মাজহাবের নির্ভরযোগ্য 
মতামত হল, আইয়ামে তাশরীকে মিনার বাইরে অবস্থান করা মাকরুহে তাহরীমি (4৮ ০১১০ 1৮ এ 5)" তাই অত্যন্ত 
গুরুত্বের সাথে মিনায় অবস্থায় করুন। দিনের বেলায়েও মিনাতেই থাকুন। কেননা রাসুলুল্লাহ (6) আইয়ামে তাশরীকের 
দিনগুলোও মিনায় কাটিয়েছেন। 

১১, ১২, ও ১৩ জিলহজ কঙ্কর নিক্ষেপ প্রসঙ্গ 

কঙ্কর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব। কঙ্কর নিক্ষেপের দিন চারটি । ১০, ১১,১২, ১৩ জিলহজ । ১০ জিলহজ কেবল বড় জামরায় কঙ্কর 
নিক্ষেপ করতে হয় যা ইতোপূর্বে সেরে নিয়েছেন। অন্যান্য দিন (১১,১২,১৩ তারিখ) তিন জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হয়। এ 
দিনগুলোয় কষ্কর নিক্ষেপের প্রথম ওয়াক্ত শুরু হয় দুপুরে সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে, চলতে থাকে দিবাগত রাতে সুবেহ সাদেক উদয় 
হওয়ার আগ পর্যন্ত 

১১ জিলহজ সূর্য ঢলে যাওয়ার পর তিন জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন। প্রথমে ছোট জামরায় ৭ টি কন্কর নিক্ষেপ 
করবেন ।” কাবা শরীফ বাম দিকে ও মিনা ডান দিকে রেখে দীড়াবেন। খুশুখুজুর সাথে আল্লাহর শিআর -নিদর্শনের- যথাযথ 
তাজিম বুকে নিয়ে একটি একটি করে কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন। “আল্লাহ আকবার’ বলে প্রতিটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন । ছোট 
জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ শেষ হলে একটু সামনের এগিয়ে যাবেন । কেবলামুখী হয়ে দীড়াবেন ও হাত উঠিয়ে দীর্ঘ মোনাজাত 
করবেন। এরপর মধ্য জামরায় যাবেন। এখানেও ৭টি কঙ্কর একই কায়দায় নিক্ষেপ করবেন। নিক্ষেপের পর সামান্য এগিয়ে 
কেবলামুখী হয়ে দাড়িয়ে আবারও দীর্ঘ মোনাজাত করবেন। এরপর বড় জামরায় কঙ্কর মারতে যাবেন। নিয়ম মতো এখানেও 





- আল কাসানী : বাদায়িউস্সানায়ে": খন্ড ২, পৃঃ ৩৪৭ 
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- ৯০190 01৯৮6 0৩5 এ ৮০১৩০১০01০2 ON এ dl ৬৯১ ৮ 01:৮৯ ৩2০০ (ইবনু আবি শায়বা: ১৪৩৬৮) 

- এলাউস্সুনান : খন্ড : ৭, পৃঃ ৩১৯৫ 

- 9৮55010৪৭১৩ এ sls cn a 2 Y : UE এ: ০০ ৬৯০ ৮০ ৩৭1 ৮৭ (ইবনু আবি শায়বা : ১৪৩৬৭) 

- এলাউস্সুনান : খন্ড : ৭, পৃঃ ৩১৯৫ 

- প্রাগুক্ত 

- যা মসজিদে খায়েফের নিকটে ও মিনার দিক থেকে পদব্রজিদের রাস্তা হয়ে এলে, প্রথমে অবস্থিত। এ জামরাকে “ জামরাতুস্সুগরা* বলেও ডাকা হয়। 
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৭টি কঙ্কর মারবেন, তবে এবার আর দোয়া করতে হবে না, কেননা রাসূলুল্লাহ (&) বড় জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করে দাড়ান 
নি।১ ক্কর মারা শেষ হলে তাবুতে ফিরে আসবেন। 

১২ তারিখের কঙ্কর নিক্ষেপ 

১২ জিলহজ সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে কষ্কর নিক্ষেপের সময় শুরু হয়। চলতে থাকে দিবাগত রাতে সুবহে সাদেক 
উদয় হওয়ার আগ পর্যন্ত । ১১ তারিখের মত ১২ তারিখেও তিন জামরাতে, একই নিয়মে, কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন । জামরাতুল 
উলা ও জামরাতুল উস্তায় কঙ্কর নিক্ষেপের পর কেবলামুখী হয়ে যথা সম্ভব দীর্ঘক্ষণ দোয়া করবেন। শেষ জামরায় কঙ্কর 
নিক্ষেপের পর হাত উঠিয়ে দোয়া করার বিধান নেই । তবে যদি ১২ তারিখেই কঙ্কর মারা শেষ করতে চান তবে বড় জামরায় 
কঙ্কর নিক্ষেপের পর মনে মনে অথবা মুখে উচ্চারণ করে বলতে পারেন, “হে আল্লাহ এই হজকে হজে মাবরুর বানাও, ও 
গুনাহ ক্ষমা করে দাও’ 

17505510985 ৩৮ i 

১২ তারিখ কঙ্কর মারার প্রথম ওয়াক্তে প্রচণ্ড ভিড় থাকে । তাই একটু দেরি করে বিকালের দিকে যাবেন। ১২ তারিখেই 
কন্কর-নিক্ষেপ পর্ব শেষ করা যায়। তবে ১২ তারিখ দিবাগত রাতে মিনায় থেকে গিয়ে ১৩ তারিখ কঙ্কর নিক্ষেপ করতে 
পারলে ভালো। কেননা রাসূলুল্লাহ (3%) ১৩ তারিখে কঙ্কর নিক্ষেপ করে মিনা ত্যাগ করেছিলেন। পবিত্র কুরআনে এরশাদ 

_যদি কেউ তাড়াতাড়ি করে দুই দিনে চলে আসে তবে তার কোনো পাপ নেই । আর যদি কেউ বিলম্ব করে তবে তারও 
কোনো পাপ নেই, এটা তার জন্য যে তাকওয়া অবলম্বন করে ।* 

কোনো কোনো হজ কাফেলার নেতাদেরকে দেখা যায় যে তারা ১১ তারিখ মধ্য রাতের পর হাজি সাহেবদেরকে নিয়ে 
মিনা ত্যাগ করে চলে যান। রাতের বাকি অংশ মক্কায় যাপন করে পরদিন যোহরের পর মক্কা থেকে এসে কঙ্কর নিক্ষেপ করেন 
ও আবার মক্কায় চলে যান। এরূপ করাটা রাসূলুল্লাহ (3%) এর আদর্শের বিপরীত । বিশেষ অসুবিধায় না পড়লে এরূপ করা 
উচিত নয়। আর মিনায় রাত ও দিন উভয়টাই যাপন করা উচিত। কেননা মিনায় রাত্রিযাপন যদি ওয়াজিবের পর্যায়ে পড়ে 
থাকে তাহলে দিন যাপন সুন্নত, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা রাসুলুল্লাহ (&6) দিন ও রাত উভয়টাই মিনায় যাপন 
করেছেন। 


১৩ তারিখ কন্কর নিক্ষেপ 

১২ জিলহজ মিনায় থাকা অবস্থায় সূর্য ডুবে গেলে মিনাতেই রাত কাটাতে হবে এবং ১৩ তারিখ সুর্য ঢলে গেলে তিন 
জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করে মিনা ত্যাগ করতে হবে । তবে যদি কেউ ১২ তারিখ সূর্যাস্তের যথেষ্ট সময় পূর্বে তাবু থেকে মিনা 
ত্যাগ করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়, এবং অনিচ্ছাকৃত কোনো সমস্যার কারণে- যেমন বৃষ্টি-যানজট ইত্যাদি_মিনা থেকে বের 
হওয়ার আগেই সূর্য অস্ত যায় তাহলে মিনায় রাতযাপন করতে হবে না। 


মক্কায় ফিরে যাওয়া 

কঙ্কর নিক্ষেপ-পর্ব শেষ করে মক্কায় ফিরে যাবেন । দেশে ফেরা অথবা মদিনা গমনের আগ পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করবেন। 
এ সময় পাচ ওয়াক্ত সালাত জামাতের সাথে আদায় ও দোয়া জিকিরে মশগুল থাকবেন। এ সুযোগে দেশে নিয়ে আসার জন্য 
যমযমের পানি সংগ্রহ করে নেওয়া যায়। স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের জন্য সাধ্য-মত হাদিয়া-তোহফা যেমন জায়নামাজ, বোরকা, 
কুরআন তিলাওয়াতের ক্যাসেট ইত্যাদি ক্রয় করতে পারেন। 


বিদায়ি তাওয়াফ 
মক্কা ত্যাগের পূর্বে বিদায়ি তাওয়াফ (১৯ 51১৮) আদায় করে নেবেন। রাসূলুল্লাহ (বু) বিদায়ি তাওয়াফ আদায় 
করেছেন ও বলেছেন, বায়তুল্লাহর সাথে শেষ সাক্ষাৎ না করে তোমাদের কেউ যেন না যায়।১ অন্য এক বর্ণনা অনুসারে, 








2 Els ০০ Lelie BIE lg ale HL জী 012০৪ MG be Me™ ইবনে আব্বাস (র) থেকে বণীতি : রাসূলুল্লাহ (3&5) যখন বড় জামরায় কংকর 
নিক্ষেপ করে শেষ করতেন, তখন তিনি চলে যেতেন, দীড়াতেন না। (ইবনে মাযাহ) 

২. ইবনে ওমর জামরাতুল আকাবায় কংকর মেরে শেষ করে এই দোয়া পড়তেন: |, ১১,১০৮ ২ 4০ ৮৪. 0৬ ৯1০৯ (ইবনু আবি শায়বা: ১৪০১৬) 
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রাসূলুল্লাহ (3%) ইবনে আব্বাস (%) কে বললেন, লোকদেরকে বলো, তাদের শেষ কর্ম যেন হয় বায়তুল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ, 
তবে তিনি মাসিক স্রাব-গ্রস্ত নারীর জন্য ছাড় দিয়েছেন ।২ 


তাওয়াফের নিয়ত করে হাজরে আসওয়াদ থেকে তাওয়াফের নিয়মে বায়তুন্নাহ সাত বার প্রদক্ষিণ করবেন। তাওয়াফ 
শেষে ইচ্ছে হলে মুলতাযামে চেহারা, বুক ও দুই বাহু ও দুই হাত রেখে আল্লাহর কাছে যা খুশি চাইতে পারেন। এরপর 
দু'রাকাত তাওয়াফের সালাত আদায় করবেন। সালাত শেষে যমযমের পানি পান করবেন। পান করার সময় আপনার যা খুশি 
আল্লাহর কাছে সওয়াল করবেন। বায়তুল্লাহ শরীফ থেকে বের হওয়ার সময় পশ্চাৎমুখী হয়ে বের হতে হবে বলে যে একটি 
কথা আছে, তা নিতান্তই কুসংস্কার । এরূপ করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকবেন । 


হজের ভুলক্রটির ক্ষতিপূরণ প্রসঙ্গ 

হজের ভূলক্রুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়। এক. এহরামের বিধিনিষেধ বিষয়ক ভুল । দুই. হজের কার্যসমূহ পালনের ক্ষেত্রে 
ভুল। 
এহরামের বিধিনিষেধ বিষয়ক ভুলের ক্ষেত্রে কী করণীয় তা ওপরে উল্লেখ হয়েছে। 


হজকর্মসমূহে কয়েক প্রকার ভুল হতে পারে। 

ক. হজের কোনো ফরজ ছুটে যাওয়া । এ ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দিয়ে কাজ হবে না। বরং গোটা হজই পুনরায় আদায় করতে 
হবে যেমন, কারও যদি উকুফে আরাফা ছুটে যায় তাহলে পরবর্তীতে আবার হজ করা ব্যতীত এর ক্ষতিপূরণ হবে না। 

খ. হজের কোনো ওয়াজিব সম্পূর্ণ ছুটে যাওয়া । এ ক্ষেত্রে দম জবেহ করে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে । যেমন কষ্কর নিক্ষেপ 
করা ওয়াজিব । বিনা ওজরে যদি কেউ কঙ্কর নিক্ষেপ ছেড়ে দেয়, তবে দম জবেহ করে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে । হজের কোনো 
ওয়াজিব আংশিক ছুটে গেলে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর নিকট সদকা দিয়ে ক্ষতিপূরণ দিলে হয়ে যাবে । 

গ.হজের কোনো সুন্নত-মুস্তাহাব ছুটে গেলে দম জবেহ করে কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। তবে অবজ্ঞা অবহেলা করে 
কোনো সুন্নত তরক করা উচিত নয়। যে কোনো প্রকার ভুল হলেই দম জবেহ করতে হবে, কথা এমন নয় । 
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৭১ 


যিয়ারতে মদিনা 


মক্কার ন্যায় মদিনাও পবিত্র নগরী । মদিনার পবিত্রতা রাসূলুল্লাহ (3%) স্বয়ং ঘোষণা করেছেন। হাদিসে এসেছে, “হে আল্লাহ! 
ইব্রাহীম মক্কাকে পবিত্র হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন, আর আমি এই দুই পাহাড়ের মাঝখানের জায়গা (মদিনা) পবিত্র বলে 
ঘোষণা করছি।” * মদিনা ইসলামের আশ্রয়ের স্থল, রাসূলুল্লাহ (38) ও তার সাহাবাদের হিজরতের জায়গা । রাসূলুল্লাহ ও তার 
সাহাবায়ে কেরামের ত্যাগ ও কোরবানির ইতিহাস মিশে আছে মদিনার ধুলো-কণায় ৷ পবিত্র কুরআনের অর্ধেক নাযিল হয়েছে 
মদিনায় । অধিকাংশ হাদিসের উৎসও মাদানি জীবনের নানা ঘটনা-অনুঘটনা । সে হিসেবে যিয়ারতে মদিনা ইতিহাসের দিকে 
ফিরে তাকাতে আমাদেরকে সাহায্য করতে পারে । মজবুত করতে পারে আমাদের বিশ্বাসের ভিত । আর হজের সফর যেহেতু 
মদিনায় যাওয়ার একটা বিরাট সুযোগ এনে দেয়- বিশেষ করে যারা বহির্বিশ্ব থেকে আসে তাদের জন্য- তাই এ সুযোগের 
সদ্ব্যবহার করাটাই বাঞ্ছনীয় । তবে যিয়ারতে মদিনা যাতে সুন্নত তরিকায় হয় এবং কোনো ক্ষেত্রেই রাসূলুল্লাহ (3%) এর 
অনুমোদন ও ইজাযতের বাইরে না যায় সে বিষয়টি ভালোভাবে নজরে রাখতে হবে । এ ক্ষেত্রে প্রথম প্রশ্নটি আসবে মদিনা 
গমনের উদ্দেশ্য নিয়ে । 

কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে কোথাও সফর করা যাবে না, এ মর্মে হাদিসে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। বুখারি ও মুসলিম 
শরীফে এসেছে, 
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-তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোনো স্থানের উদ্দেশ্যে সফর করো না। মসজিদুল হারাম, আমার এই মসজিদ (মসজিদে 
নববি) ও মসজিদুল আকসা ১ প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি (রহ.) উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, জাহেলি 
যুগের মানুষেরা তাদের নিজস্ব ধারণা মতে বিশেষ-বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ স্থানে গিয়ে নানা রকম প্রথা চালু করেছিল। তারা সে সব 
স্থানের জিয়ারতকে পুণ্যের কাজ মনে করত । মুসলমানরা যাতে উক্ত জাহেলি প্রথার অনুকরণ না করে সেজন্য রাসূলুল্লাহ (৪) 
কেবল তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোনো স্থানের উদ্দেশ্যে সফর করা নিষেধ করে দিয়েছেন ।* শুধু তাই নয় বরং কবর 
কেন্দ্রিক সকল উরস-উৎসব কঠিনভাবে নিষেধ করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, “এবং আমার কবরকে তোমরা উৎসবে পরিণত 
করো না।” উৎসবে পরিণত করার অর্থ, কবর-কেন্দ্রিক নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যার মধ্যে কবরকে উদ্দেশ্য করে সফর 
করাও শামিল । 

“তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোনো জায়গার উদ্দেশ্যে সফর করো না’ এ হাদিসের ওপর ভিত্তি করে অধিকাংশ মৃহাক্কিক 
ওলামাগণ রাসূলুল্লাহ (&) এর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদিনায় সফর করাকে অবৈধ বলেছেন। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে 
কাজী আয়াজ কাজী হুসাইন প্রমুখ । ফতোয়ায়ে রশীদিয়াতেও একই অভিমত ব্যক্ত হয়েছে ।* সে হিসেবে মদিনা গমনের 
উদ্দেশ্য, কবর যিয়ারত হলে, তা শুদ্ধ হবে না। নিয়ত করতে হবে মসজিদে নববি যিয়ারতের ৷ কেননা রাসূলুল্লাহ (&6) 
মসজিদে নববিতে সালাত আদায় বিষয়ে উৎসাহিত করেছেন। এক হাদিসে এসেছে, ‘আমার এই মসজিদে সালাত অন্য 
মসজিদে এক হাজার সালাত থেকেও উত্তম। তবে মসজিদুল হারাম ব্যতীত ।* অন্য এক হাদিসে এসেছে, “আমার এই 
মসজিদে সালাত অন্য মসজিদে এক হাজার সালাত থেকে উত্তম। তবে মসজিদুল হারাম ব্যতীত। আর মসজিদুল হারামে 
সালাত অন্য মসজিদে এক লক্ষ সালাতের চেয়েও উত্তম ৷" শুধু এতটুকই নয় বরং মসজিদে নববির একটি অংশ জান্নাতের 
বাগানসমূহের একটি বাগান বলে ব্যক্ত করেছেন। বুখারি শরীফে এসেছে, “আমার ঘর ও মেম্বারের মাঝখানের জায়গা 
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-হাদিসটি বোখারি ও মুসলিম শরীফে আবু হুরায়রা (০) থেকে বর্ণীতি । 

- শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি : হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা । 
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৭২ হজ, উমরা ও যিয়ারত গাইড 


জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান।” আর আমার মিম্বারটি আমার হাউজের ওপর ।” সে হিসেবে মসজিদে নববি 


মসজিদে নববি যিয়ারতের নিয়ত করে আপনি মদিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন। মদিনায় প্রবেশের সময় মদিনায় 
ইসলামের যে ইতিহাস বনেছে তা স্মরণ করবেন। মক্কার মতো মদিনাও পবিভ্র। তাই মদিনায় গিয়ে যাতে আপনার দ্বারা 
কোনো বেয়াদবি না হয়, কোনো গুনাহ-পাপে লিপ্ত না হন, সে জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা করুন। 

মদিনায় আপনার হোটেল বা বাসায় গিয়ে মালপত্র রেখে সামান্য বিশ্রাম করে নিন। এরপর মসজিদে নববিতে চলে যান। 
মসজিদে নববিতে যাওয়ার জন্য কোনো এহরাম তালবিয়া নেই। রাসূলুল্লাহ (&৪) এর ওপর দরুদ ও সালাত পড়ে-পড়ে যেতে 
হবে এ ব্যাপারেও কোনো হাদিস নেই। মদিনার গাছপালার ওপর নজর-পড়া-মাত্র অথবা সবুজ গম্থুজের ওপর দৃষ্টি-পড়া-মাত্র 
সালাত ও সালাম পড়তে হবে এ মর্মেও রাসূলুল্লাহ (346) ও সাহাবায়ে কেরাম থেকে কোনো আদর্শ নেই। যারা এরূপ করতে 
বলেছেন তারা একান্তই আবেগতাড়িত হয়ে বলেছেন। উপযুক্ত দলিল ব্যতীত আবেগের যথেচ্ছ প্রয়োগের কারণেই ইসলামি 
শরিয়ত স্বচ্ছতা হারিয়েছে অনেক ক্ষেত্রেই । 


মসজিদে নববিতে প্রবেশ 
যে কোনো দরজা দিয়ে মসজিদে নববিতে প্রবেশ করতে পারেন। প্রবেশের সময় ডান পা আগে দিন। আল্লাহর নাম স্মরণ 
করুন । রাসূলুল্লাহ (3%) এর প্রতি দরুদ পাঠ করুন। আল্লাহ যেন আপনার জন্য তার রহমতের সমস্ত দরজা খুলে দেন সে 
জন্য দোয়া করুন । বলুন _ 
৪5 গতি 9 GS SAD BJS BIG 8.) dls 
মসজিদে প্রবেশের পর, বসার পূর্বে, তাহিয়াতুল মাসজিদের দু’ রাকাত সালাত আদায় করুন । হাদিসে এসেছে, 
৩১০৪১ এ OE ১৬ all pS 53 * 
-তোমাদের মধ্যে যখন কেউ মসজিদে প্রবেশ করে সে যেন দু'রাকাত সালাত আদায়ের পূর্বে না বসে**। রাওজাতুল 
জান্নাতে-_মসজিদের মেহরাবের কাছে সাদা ও সবুজ কার্পেট বিছানো জায়গা_আদায় করতে পারলে ভালো । কেননা রওজা 
শরীফ পবিভ্রতম একটি জায়গা, জান্নাতের বাগান হিসেবে হাদিসে যার পরিচয় এসেছে । রওজায় জায়গা না পেলে যে কোনো 
স্থানে তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করুন ।* এরপর লাইন ধরে রাসূলুল্লাহ (346) এর পবিত্র কবরের দিকে এগিয়ে যান। 


রাসূলুল্লাহ (8) ও তার দুই সাথির কবর যিয়ারতের আদব 


১. রাসুলুল্লাহ (3%) এর পবিত্র কবরের সামনে এলে আদবের সাথে দীড়ান। দাড়ানোর সুযোগ না পেলে চলমান 
অবস্থাতেই রাসূলুল্লাহ (&) এর প্রতি সালাম পেশ করুন, বলুন_“284%9 4 255 ৫ € এ €9.4।-আপনার ওপর 
শান্তি, আল্লাহর রহমত ও বরকতসমূহ বর্ষিত হোক হে আল্লাহর নবী”, রাসূলুল্লাহর গুণাবলির সাথে সংগতিপূর্ণ আরো কিছু শব্দ 
বাড়িয়ে দেয়া যাবে । বলা যাবে_ 











১ - বেহেশতের বাগান বলতে কি বুঝায় এর ব্যাখ্যায় কেউ-কেউ বলেছেন যে এখানে আমল করলে বেহেশতের হকদার হওয়া যায়। ইমাম মালেক (রহ.) এর 
ব্যাখ্যায় বলেছেন যে এ-জায়গাটুকু পরকালে বেহেশতে স্থাপন করা হবে, অথবা এ জায়গাটুকু বর্তমান অবস্থাতেই বেহেশতের একটি বাগান। (ইমাম নববী : 
কিতাবুল ইযাহ ফি মানাসিকিল হাজ্জি ওয়াল উমরা : পৃ: ৪৫৫) 
নি ৪০১৯ de Gray LE ০৯৬০ ০৮ ২৪5০ ও ক ০৪৩ (বোখারি : হাদিস নং ১১২০) 
২ - ইবনু মাজাহ : হাদিস নং (৭৭১) আলবানী এ হাদিসটি বিশুদ্ধ বলেছেন (দ্রঃ সহিহু সুনানি ইবনি মাজাহ ১/১২৮ ) 

£ - বোখারি : হাদিস নং (88৪) মুসলিম : হাদিস নং (১৬৫৪), হাদিসটির বর্ণনাকারী হলেন, আবু কাতাদা আস্সুলামি । মুসলিম শরীফের আরো একটি হাদিসে 
এসেছে, “ ৪০৯০১ ০১৬) 43 4০১ ৩৮] 31) উ ০৬০ ৩৭ ২০০ ৬ dl এক ঞ। ১০১৩৬ _ দিনের বেলা নাস্তার সময় ব্যতীত রাসূলুল্লাহ (বু) কোনো সফর 
থেকে ফিরতেন না। তিনি ফিরে এলে মসজিদ দিয়ে শুরু করতেন। সেখানে তিনি দু’ রাকাত সালাত আদায় করতেন, অতঃপর বসতেন । (মুসলিম: হাদিস নং 
১৬৫৯) 
রি রাওজাতুল জান্নাতে সালাত আদায় করার জন্য ঝগড়া বা হৈচৈ করা মসজিদে নববীর আদব পরিপন্থ গোনাহের কাজ। ওমর (৪), মসজিদে নববীতে আওয়াজ 
উচু করতে দেখে তায়েফবাসী দুই ব্যক্তিকে বলেন, “তোমরা মদিনাবাসী হলে আমি তোমাদেরকে শাস্তি দিতাম। তোমরা রাসূলুল্লাহ (3) এর মসজিদে উচ্চ স্বরে 
কথা বলছ!) (বোখারি) ৷ পবিত্র কোরআনে, রাসূলুল্লাহ (3%) এর আওয়াজের ওপর মুমিনরা যেন তাদের আওয়াজ উঁচু না করে, সেমর্মে স্পষ্ট নির্দেশ এসেছে। (দ্রঃ 
সুরাতুল হুজরাত:২২) উক্ত নির্দেশের আলোকে ক্বারী আবুবকর ইবনুল আরাবী বলেন যে রাসূলুল্লাহর (৪) আদব প্রদর্শন তার ওফাতের পরও জীবদ্দশার ন্যায় 
ওয়াজিব। তাই কোনো কোনো আলেম বলেন, যে রাসূলুল্লাহ ৫৪) এর কবরের সামনে বেশি উচ্চ স্মরে সালাম কালাম করা আদবের খেলাফ । (তাফসিরে 
মায়ারিফুল কোরআন) 
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4856 ঝা 53858 2 
-আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক হে আল্লাহর বন্ধু! তার ওহির বিশ্বস্ত পাত্র, ও তীর সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । আমি সাক্ষী 
দিচ্ছি, আপনি নিশ্চয়ই রেসালত পৌছিয়ে দিয়েছেন। আমানত আদায় করেছেন। উম্মতকে নসিহত করেছেন। ও জিহাদ 
করেছেন আল্লাহর বিষয়ে সত্যিকারের জিহাদ)। 
২. এরপর সামনের দিকে এক গজ পরিমাণ এগিয়ে যান। এখানে আবুবকর সিদ্দীক (৬) এর প্রতি সালাম পেশ করুন। 
বলুন_ 
12 HEH HFS DEY 95 AG এ 5১5 BE 6৩০০ (0০ HAE 
-আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক হে আবু বকর, আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক হে রাসূলুল্লাহর খলিফা তীর উম্মতের 
ভেতর ৷ আল্লাহ আপনার ওপর রাজি হোন । উম্মতে মুহাম্মদির পক্ষ থেকে আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন। 
৩. এরপর আরেক গজ সামনে আগান। এখানে ওমর (৪) এর প্রতি সালাম পেশ করুন । বলুন 
0 ৩০৪ 3৪041 Hf CUE SN GG FSS 
-আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক হে ওমর, আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক হে আমিরুল মুমিনিন। আল্লাহ আপনার 
ওপর রাজি হোন । উম্মতে মুহাম্মদির পক্ষ থেকে আপনাকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন । 
এরপর বাইরে চলে আসুন । কেবলামুখী হয়ে বা কবরের দিকে মুখ করে দোয়া করবেন না। ইমাম মালেক (রহ.) বলেন, 
“কবরের কাছে দোয়া করতে দাড়ানো আমি শুদ্ধ মনে করি না। তবে সালাম দেবে, ও চলে যাবে যেমনটি করতেন ইবনে ওমর 
(৬) । ইমাম ইবনুল জাওযি বলেন, “দোয়া করতে কবরে যাওয়া মাকরুহ । ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ একই মন্তব্য ব্যক্ত করে 
বলেন, “দোয়ার উদ্দেশ্যে কবরে যাওয়া মাকরুহ ৷ দোয়ার জন্য কবরের কাছে দীঁড়ানোও মাকরুহ ৷” তাই রাসূলুল্লাহ (6) ও 
তার সাথীদ্বয়ের (৪) কবরের কাছে দীর্ঘক্ষণ দাড়ানো ও নিজের জন্য দোয়া করা উচিত নয়। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কেউই 
কবরের কাছে দাড়িয়ে নিজের জন্য দোয়া করতেন বলে ইতিহাসে নেই। সাহাবাগণ, বরং, মসজিদে নববির যে কোনো 
জায়গায় দোয়া করতেন । রাসূলুল্লাহ (3%) এর হুজরা মুবারকের কাছে এসেও তারা দোয়া করতেন না। 
ইমাম মালেক (রহ.) মদিনাবাসীদের জন্য, যতবার মসজিদে প্রবেশ করবে ততবার, রাসূলুল্লাহ (বু) এর কবরে আসা 
ভালো মনে করতেন না। কেননা সালাফে-সালেহীনদের কেউই এরূপ করতেন না। তারা বরং মসজিদে নববিতে আসতেন। 
আবুবকর, ওমর, উসমান ও আলী (রাদি আল্লাহু আনহুম) এর পেছনে সালাত আদায় করতেন। সালাতের মধ্যেই রাসূলুল্লাহর 
প্রতি সালাম পেশ করতেন। বলতেন, 2855 &| 255 ৬৮৫ (এ ৪০০ 9 সালাত শেষে হয়তো বসতেন অথবা বের হয়ে 
চলে যেতেন। সালাম পেশ করার জন্য রাসূলুল্লাহ (86) এর কবরে আসতেন না। কেননা তারা জানতেন যে সালাতের মধ্যে 
যে দরুদ ও সালাম পেশ করা হল তা অধিক উত্তম ও পূর্ণাঙ্গ । ২ 
সাহাবাগণ যখন নিজের অভাব অনটনের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে চাইতেন, কেবলামুখী হয়ে মসজিদের ভেতর 
দোয়া করতেন। যেমনটি করতেন রাসূলুল্লাহ (&৪) এর জীবিত থাকা কালে । দোয়া করার জন্য হুজরা মুবারকের কাছে যেতেন 
না, কবরেও প্রবেশ করতেন না। সাহাবাগণ দুরদূরাত্ত থেকে খুলাফায়ে রাশেদিনদের সাথে দেখা করতে এলে মসজিদে 
নববিতে সালাত আদায় করতেন। সালাতের ভেতর রাসূলুল্লাহ (6) এর প্রতি দরুদ ও সালাম পেশ করতেন । মসজিদে 
প্রবেশ ও মসজিদ বের হওয়ার সময়ও সালাত ও সালাম পেশ করতেন, বলতেন, 
40159554569. 89০5 dl লেঃ 
কবরের কাছে এসে সাধারণত সালাম পেশ করতেন না। কেননা এরূপ করতে রাসূলুল্লাহ (6) নির্দেশ করেননি। হা, 
ইবনে উমর (%) সফর থেকে ফিরে এলে রাসূলুল্লাহ (3%) ও তার সাথি-দ্বয়ের কবরে এসে সালাম পেশ করতেন। তবে 
অন্যান্য সাহাবা এরূপ করতেন না। 


রাসূলুল্লাহ ৫) এর পবিত্র কবর যিয়ারতের সময় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ 

রাসূলুল্লাহ (&) এর পবিত্র কবর হুজরা শরীফের অভ্যন্তরে অবস্থিত। তাই কবরের দেয়াল ছুঁয়ে বরকত নেয়ার জজবা 
অনেকের মধ্যে থাকলেও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। আসলে এ ধরনের জজবা-বাসনা থাকাই উচিত না। কেননা 
কবরের চার পাশে তাওয়াফ, কবর ছুঁয়ে বরকত নেয়া ইত্যাদি শরিয়তে অনুমোদিত নয় । রাসূলুল্লাহ (&৪) কঠিনভাবে নিষেধ 








১- দেখুন : ফাতাওয়া ইবনু তাইমিয়াহ :২৪/৩৫৮ এবং ২৭/১৬-১৭ 
২_ আল ফাতাওয়া : ২৭/৩৮৬ 
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করেছেন যে তার কবরকে যেন পূজ্য মূর্তিতে রূপান্তরিত করা না হয়। আর স্পর্শ ও চুম্বন করার বিধান তো কেবল হাজরে 
আসওয়াদের বৈশিষ্ট্য ৷ পবিত্র কাবার রুকনে য়ামেনিও স্পর্শ করার বিধান রয়েছে । এছাড়া অন্য কোনো জায়গা, এমনকী পবিত্র 
কাবার অন্য কোনো অংশ স্পর্শ করে বরকত নেয়ারও বিধান নেই । মুআবিয়া (%) একদা হজ করার সময় রুকনে শামি ও 
রুকনে গারবি অর্থাৎ কাবা শরীফের উত্তর পাশের দুই কোণ স্পর্শ করলেন। ইবনে আব্বাস (৬) বিরোধিতা করলেন । এরূপ 
করা রাসূলুল্লাহ ({%) এর বিধানে নেই, স্পষ্ট করে তিনি মুআবিয়া (৬) কে বুঝিয়ে দিলেন। মুআবিয়া খলিফা থাকা সত্ত্বেও 
ইবনে আব্বাস (%) এর কথা মেনে নিলেন। হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে য়ামেনি ব্যতীত যদি পবিত্র কাবার অন্য কোনো 
অংশ স্পর্শ করা শরিয়ত বহির্ভূত কাজ হয়ে থাকে তবে অন্য কোনো জায়গা ছুঁয়ে বরকত নিতে যাওয়া যে বড়ো বেদআত, 
এতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই কবরে ঘর্ষণ মর্দন, গণ্ডদেশ ও বক্ষ লাগিয়ে বরকত নেয়ার ইচ্ছা করা হকপন্থী সকল 
মুসলমানদের কাছে অবৈধ । বরং এটা একপ্রকার শিরক ।১ পবিত্র কাবার অনুমোদিত অংশ ব্যতীত অন্য কোনো অংশ মাসেহ 
করা, ছোয়া যদি পুণ্যের কাজ না হয়ে থাকে তাহলে হুজরার দরজা জানালা স্পর্শ করে কী কোনো পুণ্যের আশা করা যেতে 
পারে?। হুজরার দেয়াল ও দরজা-জানালা তো নির্মিত হয়েছে বহু পরে। রাসূলের মহব্বত কবরের দরজা-জানালা স্পর্শ করে 
নয় বরং ষথার্থভাবে রাসুলের আনুগত্য-ইত্তেবার মাধ্যমেই প্রকাশ করতে হয় রাসূলুল্লাহর মহব্বত ও তাজিম। 

বিপদমুক্তি অথবা কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (&) এর কাছে প্রার্থনা করা যাবে না। বলা যাবেনা যে হে 
আল্লাহর রাসূল আমাকে অমুক বিপদ থেকে মুক্ত করুন। অথবা আর্থিক স্বচ্ছলতা দান করুন। কেননা এজাতীয় কাজ করা 
শিরক । এজাতীয় দোয়া কেবল আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে খেতাব করেই করতে হয়। এরশাদ হয়েছে__ 

০৮54 94১০ GG YE 9542 0] Li GALS 

-এবং তোমাদের প্রতিপালক বললেন, আমাকে ডাকো আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। নিশ্চয় যারা আমার ইবাদতের 
প্রতি দন্ত প্রদর্শন করে তারা প্রবেশ করবে জাহান্নামে, অপদস্ত হয়ে ।” অন্য এক জায়গায় এরশাদ হয়েছে, ‘ ৬০৪15 
| 5 ৮ ১ ৬% 9155 -বলুন আমি আমার নিজের কোনো অকল্যাণের বা কল্যাণের মালিক নই, ত তবে আল্লাহ যা চান ।* 
রাসূলুল্লাহ ৪৪) যখন নিজের কল্যাণের-অকল্যাণের মালিক নিজে নন, তাহলে তিনি অন্যদের কল্যাণ-অকল্যাণ কীভাবে সাধন 
করতে পারেন। এ কথাটাই অন্য একটি আয়াতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে, আয়াতটি হল_ 915 ৫৫412 3) 03 
14-2$-বলুন, আমি তোমাদের কোনো ক্ষতি বা কল্যাণের মালিক নই ৷ আয়েশা (০) থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে এসেছে, 
তিনি বলেন, যখন “28 4৫7১ 5415 _আপনি আপনার সগোত্রীয় নিকট ব্যক্তিদেরকে ভয় দেখান“, তখন রাসূলুল্লাহ 
আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি তোমাদের জন্য কোনো কিছুরই মালিক নই । আমার সম্পদ থেকে তোমাদের যা ইচ্ছা চাও। 

গুনাহ মাফ করানোর জন্য রাসূলুল্লাহ (3%) কে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে বলাও ঠিক নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (স) এর 
ওফাতের পূর্বে এরূপ করা যেতো কিন্তু ওফাতের পর এ ধরনের কোনো অবকাশ নেই। মৃত্যুর পর মানুষের সকল কাজ রহিত 
হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে একটি স্পষ্ট হাদিস রয়েছে ।? সুরা নিসার ৬৪ নম্বর আয়াত যেখানে আল্লাহ পাক বলেছেন_ 

(30415355020 UNI BE AE SY ARE 
অর্থ : এবং যদি তারা স্বীয় জীবনের উপর অত্যাচর করার পর তোমার নিকট আগমন করত, তৎপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা 
প্রার্থনা করত, আর রাসূলও তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইত, তবে নিশ্চয় তারা আল্লাহকে তওবা কবুলকারী, করুনাময় 
প্রাপ্ত হত।” 

-এ আয়তের সম্পর্ক রাসূলুল্লাহর জীবদ্দশার সাথে । এ আয়াতের মধ্যে রাসূলুল্লাহর মৃত্যুর পরও গুনাহ মাফ করানোর 
জন্য আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার করতে তার কাছে আর্জি পেশ করার কথা উল্লেখ নেই। আরবি ভাষার ব্যবহার রীতি অনুযায়ী 
এখানে 1 ব্যবহার করলে ভবিষ্যৎ কালেও এ প্রক্রিয়াটি কার্যকর থাকত । কিন্তু এখানে 1১ ব্যবহার না করে ১| ব্যবহার করায় 
প্রক্রিয়াটি অতীতকালের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে। এর অর্থ, অতীতে, রাসূলুল্লাহ (&) এর জীবদ্দশায়, অন্যায় করে যদি 
কেউ আল্লাহর কাছে গুনাহ মাফ চায়, এবং রাসূলুল্লাহও তাদের জন্য গুনাহ মাফ চান, তাহলে তারা নিশ্চয়ই আল্লাহকে তাওবা 
গ্রহণকারী ও দয়াময় পাবে। 








- রাসূলুল্লাহ (3) দোয়া করে বলেছেন, হে আল্লাহ ! আমার কবরকে আপনি পূজার মূর্তিতে পরিণত করবেন না। 
- ইবনে কুদামা : আল মুগনি, ৩/৫৫৯ 
- সুরা গাফের : ৬০ 
- সূরাতুল আরাফ : ১৮৮ 
- সুরা আল জিন্ন : ২১ 
- শুয়ারা : ২১৪ 
- 4৮5৪৯ ৬০০ মুসলিম : ৪২২৩) 
নিসা : আয়াত : ৬৪ 
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নারীর কবর যিয়ারত নিয়ে বিতর্ক আছে। এক হাদিসে কবর যিয়ারতকারী নারীর প্রতি রাসূলুল্লাহ (&6) অভিসম্পাত 
করেছেন। এই হাদিসের ওপর ভিত্তি করে ইসলামি শরিয়তজ্ঞ ওলামাদের একদল নারীর কবর যিয়ারত, হোক তা রাসূলুল্লাহর 
কবর, অবৈধ বলেছেন। অপর পক্ষে অন্যদল বলেছেন বৈধ। তাদের মতে কবর যিয়ারত, পূর্বে, নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই 
অবৈধ ছিল। পরবর্তীতে নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নিয়ে যিয়ারতের অনুমতি দেন রাসূলুল্লাহ (৪) ৷ এ অনুমতি নারী-পুরুষ উভয়ের 
জন্যই ছিল বলে দাবি করেন তারা । বিতর্ক থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য উচিত হবে নারীদের কবর যিয়ারতে না যাওয়া । বিশেষ 
করে বর্তমান-যুগের সার্বিক পরিবেশ নারীর পক্ষে সহায়ক নয়। বরং ফিতনা ও অনিরাপত্তার আশঙ্কা দিন দিন আরো প্রকট 
আকার ধারণ করছে। তাই নারীদেরকে করব যিয়ারত হতে নিরুৎসাহিত করাই হবে উত্তম । আর অনুমতি প্রদানের হাদিসে 
নারীদেরকে শামিল করা হয়েছে কি-না, তার পক্ষে কোনো স্পষ্ট প্রমাণ নেই । কেননা নারীদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা “লানত' শব্দ 
দিয়ে এসেছিল। 

তবে কি নারীরা রাসূলুল্লাহ (3%) এর প্রতি সালাম পেশ করবে না? হা, অবশ্যই করবে । তবে তা কবরে গিয়ে নয়। যে 
কোনো জায়গা থেকেই করা যায়। হাদিসে এসেছে, “তোমাদের ঘর-বাড়ি কবরে পরিণত করো না। আর আমার কবরকে 
উৎসবে পরিণত করো না। আমার জন্য তোমরা দরুদ পাঠ করো। তোমাদের দরুদ আমার কাছে পৌছে, তোমরা যেখানেই 
থাকো না কেন।২ 


মদিনা শরীফে অন্যান্য যিয়ারতের স্থান : জান্নাতুল বাকি 

জান্নাতুল বাকি-_আরবিতে বাকিউল গারকাদ--পবিভ্র মদিনার একটি কবরস্থান যেখানে, ইমাম মালিক (রহ.) এর কথা 
মতে, প্রায় দশ হাজার সাহাবা কবরস্থ আছেন। আহলে বাইতের অধিকাংশ সদস্য, আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব, উসমান 
ইবনে মাজউন, আকীল ইবনে আবি তালিব ও খাদিজা (৬) ও মায়মুনা (৬) ব্যতীত রাসূলুল্লাহ (3%) এর অন্যান্য স্ত্রীগণ, 
আব্দুর রহমান, সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস প্রমুখ জলিলুল কদর সাহাবা (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) বাকিতে কবরস্থ আছেন। সে 
হিসেবে তাদেরকে সালাম দেয়া ও তাদের জন্য ইস্তিগফার ও দোয়া করার উদ্দেশ্যে জান্নাতুল বাকিতে যাওয়া শরিয়তসম্মত। 

বাকি'তে সমাহিত মুমিনগণের প্রতি সালাম দেয়ার সুন্নত তরিকা হলো অনির্দিষ্টভাবে সবাইকে একসাথে সালাম দেয়া ও 
তাদের জন্য দোয়া করা। রাসূলুল্লাহ (348) আহলে বাকি'র যিয়ারতকালে বলতেন। 

১৪৭] শু ০১৭১২৮৪4১৯৭ ৭ 05৩18 996 

-'আপনাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, মুমিন সম্প্রদায়ের আবাস স্থল । আমরা আপনাদের সাথে যুক্ত হব ইনশাআল্লাহ ৷ 
হে আল্লাহ আপনি আহলে বাকিদেরকে মাফ করে দিন!” 

বুরায়দা (৬) এর বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, “কবর যিয়ারতে গেলে রাসূলুল্লাহ (বু) তাদেরকে শিখাতেন। তাদের 
মধ্যে থেকে একজন বলতেন: 
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-আপনাদের প্রতি শান্তি বর্ধিত হোক হে অত্র জায়গায় বসবাসকারী মুমিন-মুসলিমগণ ৷ আমরা (আপনাদের সাথে) যুক্ত 
হব, ইনশাআল্লাহ । আমাদের জন্য ও আপনাদের জন্য আল্লাহর দরবারে পরিত্রাণ কামনা করি ৷ 

উল্লেখিত হাদিসসমূহে বাকিতে সমাহিত মুমিনগণকে সালাম দেয়ার পদ্ধতি অত্যন্ত স্পষ্ট। এর অতিরিক্ত কিছু করতে 
যাওয়া সুন্নতের খেলাফ; যেমন প্রত্যেকের কবরে ভিন্ন ভিন্নভাবে সালাম দেয়া- জায়েয থাকলেও- রাসুলুল্লাহ (46) ও 
সাহাবাদের আমলে এর কোনো উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায় না। 

অনুরূপভাবে বাকি'র কবরস্থানে গিয়ে নিজের জন্য দোয়া করারও কোনো উদাহরণ রাসুলুল্লাহ (3%) ও তার সাহাবাদের 
জীবনে খুঁজে পাওয়া যায় না। কবরের কাছে গিয়ে দোয়া করা বরং শরিয়ত বহির্ভূত একটি কাজ যা সালাফে সালেহীনদের 
কেউ করেননি । কবরবাসীদের ওসিলা বানিয়ে দোয়া করা- অর্থাৎ এরূপ বলা যে হে আল্লাহ জান্নাতুল বাকিতে শায়িত বুজুর্গ 
ব্যক্তিদের উসিলায় আমাকে ক্ষমা করে দাও-মারাত্মক ধরনের অপরাধ । তাই বাকিতে আবেগতাড়িত হয়ে কখনো এরূপ 
করবেন না। যেটুকুর অনুমতি হাদিসে আছে সে-টুকু করেই ক্ষান্ত হবেন। এতেই কল্যাণ ও বরকত রয়েছে। 


মসজিদে কুবায় সালাত আদায় 
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৭৬ হজ, উমরা ও যিয়ারত গাইড 


একমাত্র আল্লাহকে রাজি-খুশি করার জন্য তাকওয়ার ভিত্তিতে নির্মিত হয়েছে মসজিদে কোবা। পবিত্র মদিনায় হিজরতের 
পর রাসূলুল্লাহ (6) কর্তৃক নির্মিত প্রথম মসজিদ, মসজিদে কোবা । আল্লাহ পাক স্বয়ং এ মসজিদের পক্ষে সাক্ষী দিয়েছেন ও 
নিতে যারা বায়াত আদার করতেন তাদের এনা বলেছেন এনা হছে 

দেশি EL YG HEM SL 4554348098১ 55288 SE Se দি 

_নিশ্চয়ই একটি মসজিদ যা তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, প্রথম দিন থেকেই, অধিক হকদার যে আপনি তাতে 
(সালাত আদায় করতে) দীড়াবেন। এতে রয়েছে এমন ব্যক্তিগণ যারা পবিত্রতা অর্জনকে পছন্দ করে। আর আল্লাহ পবিত্রতা 
অর্জনকারীদেরকে পছন্দ করেন।+ আয়েশা থেকে বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, তিনি বলেন, “রাসূলুল্লাহ ৫6) বনি আমর 
ইবনে আওফ গোত্রে দশ দিনের অধিক সময় অতিবাহিত করলেন। তিনি তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত মসজিদটি নির্মাণ করলেন, 
ও তাতে সালাত আদায় করলেন। অতঃপর তিনি আরোহণের জন্ততে উঠে বসলেন । তিনি চলতে লাগলেন, লোকজনও তার 
সাথে চলতে লাগল । একসময় উট মসজিদে নববির কাছে বসে পড়ল।১ আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (০৬) থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, নবী (3%) প্রতি শনিবার, পায়ে হেটে অথবা বাহনে চড়ে, মসজিদে কোবায় আসতেন ।১ রাসূলুল্লাহ (3%) এর 
অনুসরণে ইবনে ওমর নিজেও অনুরূপ করতেন। অন্য এক হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্‌ (3%) বলেছেন, “যে ব্যক্তি তার 
বাড়িতে পবিত্রতা অর্জন করল, অতঃপর মসজিদে কোবায় এল, এবং তাতে সালাত আদায় করল, এতে তার উমরার মতো 
ছোয়াব হল ।* উমামা থেকে বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (&) বলেছেন, “যে ব্যক্তি বের হয়ে এই মসজিদে এল, 
ও তাতে সালাত আদায় করল, সে এক উমরার সমপরিমাণ ছোয়াব পেল ।”৫ 


মসজিদে কোবায় গিয়ে প্রবেশের সময় ডান পা আগে দেবেন। মসজিদে প্রবেশের দোয়া পড়বেন- 
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মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকাত নফল সালাত আদায় করবেন। এ সালাতের আলাদা কোনো নিয়ত নেই। কেবল মনে 
মনে স্থির করবেন, আমি দু'রাকাত নফল সালাত আদায় করছি। সালাত শেষ হলে মসজিদ হতে বের হওয়ার দোয়া পড়ে বা 
পা আগে দিয়ে বের হয়ে যাবেন। এখানে অন্য কোনো আমল নেই। 

যিয়ারতে শুহাদায়ে উহুদ 

52525577571 টা 
নাদাল রিকি িরারিরে বে জিতে লিভার পিউ বলার দিন বে 
উহুদের যিয়ারত করা যেতে পারে । বৃহস্পতিবার অথবা শুক্রবার নির্দিষ্ট করার বিষয়ে কোনো প্রমাণ নেই। 

উল্লেখিত জায়গাসমূহ ব্যতীত অন্যান্য জায়গা যিয়ারতের কোনো বিধান নেই । সুন্নত অথবা মুস্তাহাব মনে করে যদি কেউ 
সেসব জায়গা যিয়ারত করতে যায় তবে শরিয়তের দৃষ্টিতে তা বেদআত হবে । হা যদি কেবলই দেখার উদ্দেশ্য হয়, ছোয়া 
ইবাদত ও বরকত অর্জনের কোনো নিয়ত না থাকে, তবে কোনো অসুবিধা নেই। মদিনার কিছু কূপ রয়েছে যেগুলোর পানি 
তাবারুক হিসেবে নিয়ে আসার ব্যাপারে যে একটি কথা আছে তারও কোনো ভিত্তি নেই। কেননা সাহাবায়ে কেরামের কেউই 
দূরদূরান্তে যাওয়ার সময় কোনো পানি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছেন বলে কোনো প্রমাণ নেই। নিরাময়ের মাটিও সঙ্গে নেয়ার 
কোনো প্রমাণ নেই। 

বাড়ি প্রত্যাবর্তনের আদব প্রসঙ্গ 

বাড়ি প্রত্যাবর্তনের সময় রাসূলুল্লাহ (&) এর সুন্নতের যথাযথ পায়রবি করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে, রাসূলুল্লাহ (3%) যে দ্বীনকে 
স্বচ্ছ-শুভ্র আকারে রেখে গেছেন তা প্রচার ও প্রসারে সর্বশক্তি প্রয়োগের মনোবৃত্তি নিয়ে, কখনো কোনো কাজে যেন সুন্নতে 
রাসূল পরিত্যাগ না হয় সে ধরনের মানসিকতা নিয়ে মদিনা থেকে দেশে ফিরে আসবেন। দেশে ফেরার পূর্বে মসজিদে 
নববিতে দু'রাকাত বিদায়ি সালাত আদায় করা শরিয়তসম্মত নয়। হাদিসে ও সাহাবায়ে কেরামের কর্মে এ ধরনের কোনো 
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হজ, উমরা ও যিয়ারত গাইড ৰং 


সালাত পাওয়া যায় না। বিদায়ি যিয়ারত বলতেও কোনো কিছু নেই। বিদায়ের পূর্বে রওজা মুবারকে উপস্থিত হয়ে সালাম 
নিবেদন করে দ্বীন-দুনিয়ার প্রয়োজনের জন্য, হজ ও যিয়ারত কবুল এবং নিরাপদে দেশে ফেরার জন্য দোয়া করার ব্যাপারে 
কোনো কোনো বইয়ে যে পরামর্শ আছে তারও কোনো ভিত্তি নেই। 
সফর থেকে ফেরার পর নিজ মহল্লা বা শহর দৃষ্টিগোচর হলে, 
8342 (2৩১২৩ ০০১86 ওঠ 
-প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, ইবাদতকারী ও আমাদের প্রভুর প্রশংসাকারী-_এই দোয়া পড়বেন।* মহল্লার মসজিদে 
প্রবেশ করে দু'রাকাত সালাত আদায় করবেন ।২ 


এলাকাবসীর করণীয় 
ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে__তুমি যখন হাজির সাথে সাক্ষাৎ করবে তাকে সালাম দেবে, তার সাথে 
তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।* 





* _ মুসলিম : হাদিস নং ১৩৪২ 

২-০০০১৪ ০৪৯ ২০৮০০৯৮০৭০৪ ৩ 4। ০১০১৩1 - রাসূলুল্লাহ সে) যখন সফর থেকে ফিরে আসতেন, তিনি মসজিদ দিয়ে শুরু করতেন, তিনি সেখানে দু'রাকাত 
সালাত আদায় করতেন (মুসলিম: হাদিস নং ২৭৬৯) 

* আহমদ : ৫১১৬ 











হজ অবস্থায় নারীর পোশীক পরিচ্ছদ 
এহরামের ক্ষেত্রে নারীর আলাদা কোনো পোশাক নেই। শালীন ও টিলে-ঢালা পর্দা বজায় থাকে এ ধরনের যে কোনো পোশাক 
পরে নারী এহরাম বাধতে পারে। এহরাম অবস্থায় সেলাইযুক্ত কাপড় পরা ও মাথা আবৃত করা পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ হলেও 
নারীর জন্য নিষিদ্ধ নয়। এ ব্যাপারে ইমাম ইবনুল মুনধির ও ইবনে আব্দিল বার ইমামদের ইজমা- একমত্যের কথা উল্লেখ 
করেছেন 

তবে এহরাম অবস্থায় নিকাব বা অনুরূপ কোনো পরিচ্ছদ দিয়ে চেহারা ঢাকা বৈধ নয়। হাদিসে এসেছে, “নারী যেন 
নেকাব না লাগায় ও হাতমোজা না পরে ।২ তবে এর অর্থ এ নয় যে বেগানা পুরুষের সামনেও নারী তার চেহারা খোলা রাখবে, 
এ ক্ষেত্রে ওলামাগণ একমত্য পোষণ করেছেন যে মাথার উপর থেকে চাদর ঝুলিয়ে দিয়ে চেহারা ঢেকে নারীগণ বেগানা পুরুষ 
থেকে পর্দা করবে ।১ এ ব্যাপারে আয়েশা (&) থেকে একটি বর্ণনা ওপরে উল্লেখিত হয়েছে। 


ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আহমদের মতে নারীকে যদি সফরের দূরত্বে গিয়ে হজ করতে হয় তবে মাহরাম সাথে থাকা 
শর্ত। হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (6) বলেছেন, “মাহরাম ব্যতীত কোনো পুরুষ কোনো নারীর সাথে যেন একা না হয়। 
এবং নারী যেন মাহরাম ব্যতীত সফর না করে। এক ব্যক্তি দীড়িয়ে বলল, “ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার স্ত্রী আমার সাথে হজের 
উদ্দেশ্যে বের হয়েছে, আর আমি যুদ্ধে নাম লিখিয়েছি, রাসূলুল্লাহ (&৪) বললেন,যাও তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে হজ কর।* 
অন্য এক হাদিসে এসেছে, “মাহরাম ছাড়া কোনো নারী যেন তিন দিনের দূরত্বে সফর না করে ।: ইবনে আব্বাস (০৯) থেকে 
এক হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ({%) বলেছেন : “নারী যেন মাহরাম ব্যতীত কখনোই হজ না করে।”* 


নারীর তালবিয়া পাঠ 

তালবিয়া হজের স্লোগান। নারী-পুরুষ সকলের ক্ষেত্রেই তালবিয়া পাঠের গুরুত্ব সমান । পার্থক্য এতটুকু যে নারী পুরুষের 
মত উচ্চস্বরে তালবিয়া পড়বে না। নিজে শুনতে পারে ও পাশে-থাকা সঙ্গিনী শুনতে পারে এতটুকু উচ্চারণে নারী তালবিয়া 
পাঠ করবে। প্রখ্যাত তাবেয়ি আতা বলেন, “পুরুষ স্বর উচু করে তালবিয়া পড়বে । তবে নারী শুধু নিজেকেই শোনাবে এবং 
আওয়াজ উঁচু করবে না। ইবনে আব্বাস (০&) বলেন, নারীরা স্বর উচ্চ করে তালবিয়া পাঠ করবে না।? 


হজ পালনকালে কোনো নারীর হায়েয এসে গেলে তার দুটি অবস্থা: 

এক. তাওয়াফে যিয়ারত-হজের ফরজ তাওয়াফ- সম্পাদনের পর হায়েয শুরু হলে উলামায়ে কেরামের একমত্যে 
হায়েষের কারণে তাকে আর বিদায়ি তাওয়াফ করতে হবে না।” আয়েশা (৬) এর হাদিসে এসেছে, উম্মুল মুমিনিন সাফিইয়া 
(৬) এর হায়েয চলে এলে রাসূলুল্লাহ (&৪) জিজ্ঞাসা করলেন, সে কি হায়েষের কারণে) আমাদের যাত্রা-বিরতি করাবে ? 
সাহাবগণ বললেন, তিনি তো ইতোমধ্যে তাওয়াফে যিয়ারত সেরে নিয়েছেন । রাসূলুল্লাহ (&৪) বললেন, তাহলে যাত্রা-বিরতির 
দরকার নেই ।৯ 
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দুই. তাওয়াফে যিয়ারত সম্পাদনের পূর্বে হায়েয চলে এলে সর্বসম্মতিক্রমে দু কাজের যেকোনো একটি করা যাবে: 

১. হায়েয থেকে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত তিনি মক্কায় থাকবেন। মাহরামও তার সাথে থেকে যাবে। পবিত্র হলে তিনি 
তাওয়াফ সেরে নেবেন। 

২. খরচের টাকা শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে, কিংবা অন্য কোনো কারণে মক্কায় থাকা সম্ভব না হলে দেশে ফিরে যাবেন । 
তবে তাওয়াফের এ ফরজটি তার ওপর থেকে যাবে। পরবর্তীতে ফিরে এসে তাওয়াফ সেরে নিতে হবে। এ তাওয়াফ 
সম্পাদনের পূর্বে স্বামী-স্ত্রীর মিলন বৈধ হবে না। আর যদি পরবর্তীতে ফিরে আসার আদৌ কোনো সম্ভাবনা না থাকে, এবং 
পবিত্র হওয়া পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করাও সম্ভব না হয় তবে বিজ্ঞ ওলামাদের মতানুসারে হায়েয নিঃসৃত হওয়ার জায়গা 
ন্যাপকিন দিয়ে ভাল করে বেঁধে তাওয়াফে যিয়ারত সম্পাদন করে নেয়ার অনুমতি আছে। তবে একেবারেই অপারগ না হলে 
এরূপ করা উচিত নয়। 


নারীর তাওয়াফ-সাঈ 

নারী, পুরুষের সাথে মিশ্রিত হয়ে তাওয়াফ করবে না। বরং একপাশ হয়ে দূর দিয়ে তাওয়াফ করবে । হাজরে আসওয়াদ 
চুম্বন-স্পর্শের জন্য পুরুষের ভিড়ে যাবে না। যে তাওয়াফে পুরুষকে রামল ইযতিবা করতে হয় সেখানে নারীকে রামল ইযতিবা 
করতে হবেনা ৷ 

সাঈ করার সময় নারীকে সবুজ দুই বাতির মাঝে দৌড়াতে হবে না। স্বাভাবিকভাবে চলতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর 
থেকে এক বর্ণনায় এসেছে, বায়তুল্লাহর তাওয়াফের সময় এবং সাফা মারওয়া সাঈর সময় নারীদের ওপর রামল করার কোনো 
নির্দেশ নেই ৷* 





২- দেখুন: খালেসুল জুমান, ২০৬ 


হজকারীর ভুলক্রটি 
হজ পালনকালে অনেকেই ভুলক্রটি করে থাকেন । নীচে উল্লেখযোগ্য কিছু ভুল তুলে ধরা হল। 


ক. মীকাত ও এহরাম বিষয়ক ভুল 

১. হজ কিংবা উমরার নিয়ত থাকা সত্তেও এহরাম না বেঁধেই মীকাত অতিক্রম করা। 

২. এহরামের কাপড় পরিধান করার পর থেকে ইযতিবা করা, ও তাওয়াফ শেষে ইযতিবা অবস্থাতেই দু'রাকাত সালাত 
আদায় করা । ইযতিবা অর্থ চাদরের দু'প্রান্ত বাম কাধের ওপর রেখে দিয়ে ডান কাধ উন্ুক্ত রাখা । 

৩. উমরার নিয়তের সময় ০915১ এ ৯/৯ ৪০৯৭ ৪০1 9118 ও হজরে নিয়তের সময় এ */-- 03414১19141 
৭ খন উচিত নয়। কেননা এ ধরনের কোনো নিয়ত হাদিসে উল্লেখিত হয়নি। উমরার নিয়তের সময় ৪০৯৮ এ] ও হজের 
নিয়তের ৮৮ এ) বলাই সঠিক। 


খ. তালবিয়া পাঠের ক্ষেত্রে ভুলক্রুটি 

১. অনেকে দলবদ্ধভাবে একই স্বরে তালবিয়া পাঠ করে থাকেন। পূর্বে একজন বলেন পরে সবাই সমস্বরে বলেন। এরূপ 

ভুল। রাসূলুল্লাহ (&$) ও সাহাবাগণ এভাবে তালবিয়া পাঠ করেননি । তারা প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্নভাবে উচ্চস্বরে তালবিয়া 
পড়তেন। 

২. অশুদ্ধভাবে তালবিয়া পাঠ। তালবিয়া হজের স্লোগান হওয়া সত্তেও অনেকেই অশ্ুদ্ধভাবে তালবিয়া পাঠ করেন। এটা 
ঠিক নয় বরং গুরুত্ব দিয়ে তালবিয়া মুখস্থ করতে হবে ও বিশুদ্ধভাবে পাঠ করতে হবে। 


গ. হেরেম শরীফে প্রবেশের সময় ভুলক্রটি 

১. হেরেম শরীফে প্রবেশের সময় অনেক হাজি এমন কিছু দোয়া পাঠ করে থাকেন যা রাসূলুল্লাহ (6) থেকে বর্ণিত 
হয়নি । অথচ সংগত হল মাসনুন দোয়া পাঠ করা । 

২. মসজিদুল হারামের নির্দিষ্ট একটি দরজা দিয়ে প্রবেশ করা অনেকেই জরুরি মনে করেন। এটা ঠিক নয়, বরং যে 
কোনো দরজা দিয়েই মসজিদুল হারামে প্রবেশ করা চলে। 


ঘ. তাওয়াফের সময় ভুলক্রটি 

১. তাওয়াফের প্রত্যেক চক্করের জন্য বিশেষ কোনো দোয়া নির্দিষ্ট করা ও তা পড়া । 

২. তাওয়াফের সময় একজন নেতৃত্ব দিয়ে উচ্চ স্বরে দোয়া পড়া ও অন্যরা সমস্বরে তার অনুকরণ করা । 

৩. অনেকেই মনে করেন হাজরে আসওয়াদ চুম্বন না করলে হজ অশুদ্ধ হবে, এ ধারণা ঠিক নয়। বরং ভিড় না থাকার 
হালতে হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন-স্পর্শ করা সুন্নত । পক্ষান্তরে ভিড়ের সময় কেবল ইশারা করাই সুননত। 

৪. কেউ কেউ রুকনে য়ামেনিকে চুম্বন করে থাকে। এটা শুদ্ধ নয়। বরং সম্ভব হলে কাউকে কষ্ট না দিয়ে ডান হাত দিয়ে 
রুকনে য়ামেনিকে স্পর্শ করা ও স্পর্শের পর হাতে চুম্বন না করা। স্পর্শ করা সম্ভব না হলে, এ ক্ষেত্রে, হাতে ইশারা 
করার কোনো বিধান নেই। 

৫. তাওয়াফের সময় কেউ কেউ কাবার দেয়াল স্পর্শ করেন অথচ রাসুলুল্লাহ (6) হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে 
ইয়ামেনি ছাড়া আর কিছু স্পর্শ করেনি । 

৬. তাওয়াফের সময় কেউ কেউ হাতীমের ভেতর দিয়ে প্রবেশ করে থাকে । এরূপ করলে তাওয়াফ হবে না। কেননা 
হাতীম পবিত্র কাবার অংশ হিসেবে বিবেচিত। 

৭. অনেক হাজি তাওয়াফের সময় সাত চক্করেই রামল করেন এরূপ করা উচিত নয়। কেননা নিয়ম হল কেবল প্রথম 
তিন চক্করে রামল করা, আর বাকি চক্করগুলোতে স্বাভাবিকভাবে চলা । 


হজ, উমরা ও যিয়ারত গাইড ৮১ 


৮. তাওয়াফের সময় অনেকেই মাকামে ইব্রাহীমিকে হাত অথবা রুমাল-টুপি দিয়ে স্পর্শ করে থাকে, এরূপ করা 
মারাত্মক ভুল। 

৯. বিদায়ি তাওয়াফের পর পবিত্র কাবার সম্মানার্থে উল্টো হেঁটে বের হওয়া সংগত নয়। কেননা এরূপ করা রাসূলুল্লাহ 
(26) ও সাহাবাদের থেকে বর্ণিত হয়নি । 

১০. অনেকের ধারণা-মাকামে ইব্রাহীমের পেছনে ছাড়া মসজিদের অন্য কোথাও তাওয়াফের দু'রাকাত সালাত আদায় 
করা যাবে না। এ ধারণা সঠিক নয় । 


১. সাঈর নিয়ত মুখে উচ্চারণ করে পড়া । 

২. মারওয়া পাহাড় থেকে সাঈ শুরু করা । 

৩. সাফা পাহাড়ে উঠে সালাতের তাকবিরের ন্যায় দু'হাত উঠিয়ে ইশারা করা । শুদ্ধ হল দু'হাত তুলে শুধু দোয়া করা । 
৪. কেউ কেউ মনে করেন, সাফা থেকে মারওয়া এবং মারওয়া থেকে সাফায় ফিরে এলে সাঈর এক চক্কর সম্পূর্ণ হয়। 
এ ধারণা ভুল ৷ সাফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত গেলেই বরং এক চক্কর সম্পূর্ণ হয়ে যায়। 

. সাফা থেকে মারওয়া এবং মারওয়া থেকে সাফা পর্যন্ত সাঈ করার পুরো সময়টাতে দ্রুত চলা ভুল । সাঈর সময় দ্রুত 
চলতে হবে কেবল সবুজ দুই চিহ্নের মধ্যবর্তী স্থানে । 

৬. কেউ কেউ সাঈ করার সময়ও ইযতিবা করে থাকে । এটা ভুল । ইযতিবা কেবল তাওয়াফে কুদুমের সময় করতে হয়। 
৭. পুরুষদের জন্য সবুজ চিহ্নের মাঝে সাঈ তথা দৌড়ে না চলা। 

৮. সাঈর প্রত্যেক চক্করের জন্য আলাদা দোয়া নির্ধারণ করা । 


> 


ঙ. হলক কিংবা কসরের সময় ভুলক্রটি 

মাথা মুগ্ডন বা চুল ছোট করার সময় সম্পূর্ণ মাথা পরিব্যাপ্ত না করা। কেউ কেউ একাধিক উমরা আদায়ের লক্ষ্যে এরূপ 
করে থাকে যা খেলাফে সুন্নত ও ভুল । 

সাঈর পর বাসায় গিয়ে স্বাভাবিক কাপড়-চোপড় পরে হলক-কসর করা । অথচ নিয়ম হল এহরামের কাপড় গায়ে থাকা 
অবস্থায় হলক-কসর করা । 

চ. ৮ জিলহজ হাজিদের ভুলক্রটি 

৮ তারিখে মিনাতে না এসে সরাসরি আরাফায় চলে যাওয়া । 

পুরুষের ক্ষেত্রে উচ্চ স্বরে তালবিয়া পাঠ না করা। 

১. মিনাতে জায়গা থাকা সত্ত্বেও মিনার বাইরে অবস্থান করা । 

ছ. আরাফা দিবসের ভুলক্রটি 

১. আরাফার সীমানায় প্রবেশ না করেই উকুফ করা এবং সূর্যাস্তের পর মুযদালেফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া। 

আরাফা মনে করে মসজিদে নামিরার সম্মুখ ভাগে উকুফ করা । অথচ এ অংশটি আরাফার সীমানার বাইরে । 

জাবালে আরাফায়_যাকে লোকেরা জাবালে রহমত বলে- যাওয়াকে তাৎপর্যপূর্ণ ও বরকতময় মনে করা এবং সেখান 
থেকে বরকতের আশায় পাথর সংগ্রহ করা । 

কিবলাকে পেছনে রেখে জাবালে আরাফার দিকে মুখ করে দোয়া করা। 

২. সূর্যাস্তের পূর্বেই মুযদালেফার উদ্দেশ্যে আরাফা থেকে বের হয়ে যাওয়া । 

জ. উকুফে মুযদালেফার ভুলক্রটি 

ধীর-স্থির ও শান্ত ভাব বজায় না রেখে হুলস্তুল করে মুযদালেফার পথে রওয়ানা হওয়া । 

মুযদালিফায় পৌছার পূর্বে পথেই মাগরিব এশা আদায় করে নেয়া । সালাত, কুরআন তিলাওয়াত, জিকির আযকারের 
মাধ্যমে মুযদালিফায় রাত্রিযাপন করা । মুযদালিফায় উকুফ না করে তা অতিক্রম করে মিনায় চলে যাওয়া । 

১. সূর্যোদয় কিংবা তারও পর পর্যন্ত মুযদালেফার উকুফকে প্রলম্বিত করা । কেননা রাসূল (&6) সূর্যোদয়ের পূর্বেই মিনার 
উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন । 

ঝ. কঙ্কর নিক্ষেপের ভুল-ত্রুটি । 

মুযদালেফা থেকে কন্কর কুড়িয়ে না নিলে কন্কর নিক্ষেপ শুদ্ধ হবে না বলে ধারণা করা । জামরাতে শয়তান রয়েছে মনে 
করে কন্কর নিক্ষেপের সময় উত্তেজিত হয়ে নিক্ষেপ করা । স্তম্ভের গায়ে কঙ্কর না লাগলে কঙ্কর নিক্ষেপ শুদ্ধ হবে না বলে ধারণা 
করা । বরং হাউজের মধ্যে যেকোনো জায়গায় পড়লেই কঙ্কর নিক্ষেপ শুদ্ধ হবে । মুস্তাহাব মনে করে কঙ্কর ধুয়ে পরিষ্কার করা । 
নিজে সক্ষম হওয়া সত্তেও ভিড়ের ভয়ে অন্যকে দিয়ে কঙ্কর নিক্ষেপ করানো । ১১ ও ১২ তারিখে সূর্য ঢলে পড়ার পূর্বে কঙ্কর 


৮২ হজ, উমরা ও যিয়ারত গাইড 


মারা । প্রতি জামারাতে ৭ টির বেশি কঙ্কর মারা এবং প্রতিদিন দুই কিংবা তিনবার করে কন্কর মারা । প্রথম ও মাধ্যম জামরায় 
কঙ্কর নিক্ষেপের পর দোয়া করার জন্য না দাড়ানো । ৭ টি কম্কর একবার মুষ্টিবদ্ধ করে নিক্ষেপ করা। 


অন্যান্য ভুলত্রুটি 

আইয়ামে তাশরীকে মিনায় অবস্থান না করা। 

১. হারাম সীমানার বাইরে ‘হাদী’ জবেহ করা । কুরবানির জন্য উপযুক্ত কিনা তা যাচাই না করে কুরবানি করা । 

২. কুরবানি করার পর নিজে না খেয়ে এবং ফকির মিসকিনকে না দিয়ে ফেলে দেয়া। ঈদের দিনের আগে কুরবানি 
করা। 

৩. কন্কর নিক্ষেপের কাজ শেষ করার পূর্বেই বিদায়ি তাওয়াফ সম্পন্ন করা এবং কন্কর নিক্ষেপ করে সরাসরি নিজ দেশের 
উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যাওয়া । বিদায়ি তাওয়াফের পর যাত্রার ব্যস্ততা ব্যতীত বিনা প্রয়োজনে দীর্ঘ সময় অবস্থান করা । বিদায়ি 
তাওয়াফের পর কাবার দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে বিদায় জানানো । কিংবা কাবাকে সামনে রেখে উল্টো হেঁটে মসজিদ থেকে 
বের হওয়া। 


মদিনা যিয়ারত হজের অংশ বলে মনে করা। 

১. রাসূলুল্লাহ (6) এর কবর যিয়ারতকালে কবরের চারপাশের দেয়াল বা লোহার জানালাগুলো স্পর্শ করা, চুম্বন করা 
এবং বরকত লাভের উদ্দেশ্যে জানালায় সূতা বা অনুরূপ কিছু বাধা । 

২. অভাব পূরণের জন্য কিংবা বিপদ থেকে পরিত্রাণের জন্য রাসূল (বু) এর কাছে দোয়া করা । কোনো কিছুর জন্য 
দোয়া কেবল মহান আল্লাহর কাছেই করার বিধান রয়েছে। 

৩. মসজিদে নববির ভেতর রাসূল (8) এর মিহরাব ও উসমানী মিহরাবে দু'রাকাত সালাত আদায় করা, ও একে 
বরকতময় মনে করা । 

৪. মসজিদে নববির দেয়াল, রাসূল (8৪) এর মিহরাব ও মিম্বার বরকতের উদ্দেশে স্পর্শ করা, কিংবা এতে চুম্বন করা । 

৫. উহুদ পাহাড়ের বিভিন্ন গুহায় যাওয়া এবং তাবারুক লাভের আশায় ছেঁড়া কাপড় বা নেকরা বাধা এবং সেখানে এমন- 
সব কাজ করা যাতে আল্লাহর ও রাসূলুল্লাহ (বু) এর অনুমতি নেই। 

৬. এ ধারণা পোষণ করে কিছু স্থানের যিয়ারত করা যে, এগুলো রাসূল (8) এর নিদর্শন। যেমন উন্ত্রীর বসার স্থান, 
আংটি কৃপ(যে কূপে রাসূল (&6) এর আংটি পড়ে গিয়েছিল) অথবা উসমান (০) এর কূপ । আর বরকত লাভের আশায় এ 
সমস্ত স্থান হতে মাটি সংগ্রহ করা। 

৭. রাসূলুল্লাহ (3%) এর কবরের পাশে গিয়ে উচ্চস্বরে দোয়া পাঠ করা এবং এ ধারণা করে সেখানে দীর্ঘক্ষণ দোয়া 
করতে থাকা যে, এ স্থান দোয়া কবুলের বিশেষ স্থান। মসজিদে নববিতে নির্দিষ্ট সংখ্যায় সালাত আদায় ওয়াজিব মনে করা । 
বাকি কবরস্থান ও উহুদের শহীদদের কবরস্থানে গিয়ে তাদের কবর যিয়ারতকালে কবরে শায়িত ব্যক্তিদের আহ্বান করা এবং 
কল্যাণ-বরকত লাভের আশায় যেখানে টাকা পয়সা নিক্ষেপ করা । 

৮. সাত মসজিদ নামক স্থানে গিয়ে ফজিলত লাভের উদ্দেশে প্রত্যেকটি মসজিদে দু'রাকাত করে সালাত আদায় করা। 
মদিনায় থাকাকালীন সময়ে খালি পায়ে চলা এ বিশ্বাসে যে মদিনায় জুতা পরিধান করা উচিত নয়। 


৮৩ 


হজ কবুল হওয়ার আলামত 


১. ইমান ও আমলে দৃঢ়তা সৃষ্টি হওয়া ৷ পার্থিবতা ও দুনিয়া-সংগ্ন বিষয়-আশয়ের প্রতি অনীহা ও পরকালের প্রতি প্রবল 
আগ্বহ-লোভ সৃষ্টি হওয়া। 

২. হজ-পূর্ব জীবনে যেসব পাপ ও অন্যায়ের সংলগ্নতায় জীবযাপন করতে অভ্যসস্ত ছিল সেগুলো থেকে সম্পূর্ণভাবে 
বিমুক্ত হয়ে জীবনযাপন করতে শুরু করা । 

৩. হজ সম্পাদনের পর কৃত আমলকে অল্প মনে করা। কেননা মানুষ যত আমলই করুক না-কেন আল্লাহর প্রদত্ত 
নিয়ামতের তুলনায় তা নিতান্তই তুচ্ছ। এ কারণেই মুখলিস বান্দাদের গুনাবলীর একটি হল, তারা নিজেদের আমলকে 
সবসময়ই ছোট মনে করেন। অহংকার ও বড়োত্ব বোধ থেকে বেঁচে থাকা এবং ইবাদত পালনে উৎসাহ ও চাঞ্চল্যে কখনও 
যেন ঘাটতি না আসে সে জন্যই এরূপ অত্যাশ্যক। 

৪. আমল কবুল না হওয়ার ভয় করা: সাহাবায়ে কেরাম (রাদি আল্লাহু আনহুম) আমল কবুল হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে 
খুবই শঙ্কিত থাকতেন । তাদের প্রসঙ্গেই পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে : 

S55 HS DL SS MG 38০50 

আর যারা যা দান করে, যা তাদের দেওয়া হয়েছে তা থেকে ভীত, কম্পিত হৃদয়ে- এই বোধে যে, তারা তাদের পালন 
কর্তার কাছে ফিরে যাবে৷” নবী করিম (8৪) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন: তারা সিয়াম, সালাত ও সদকা আদায় করে 
এবং এই ভয় করে যে, না জানি এগুলো কবুল হচ্ছে কি-না । 

৫. আশা রাখা ও অধিক পরিমাণে দোয়া করা: ভয় ও শঙ্কার পাশা-পাশী ইবাদত কবুল বিষয়ে আশায় বুক বাধতে হয় । 
কেননা আশারহিত ভয় নৈরাশ্য ডেকে আনতে বাধ্য । ইব্রাহীম ও ইসমাইল (১৪) কা'বা-গৃহ নির্মাণ করে দোয়ায় মশগুল 
হয়েছেন। এরশাদ হয়েছে: 

A AS DC SEES অল ৮1৮0 nl EHS 
আর যখন ইব্রাহীম ও ইসমাইল কা’বা-গৃহের ভিত্তি স্থাপন করলেন । (তারা দোয়া করলেন) হে পরওয়ারদেগার আমাদের 
পক্ষ থেকে কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি শ্রবণকারী, ও অতি জ্ঞানী ।২ 

৬. অধিক পরিমাণে ক্ষমা চাওয়া: কেননা আমল পূর্ণাঙ্গরূপে আদায়ের করার যতোই চেষ্টা-সাধনা করা হোক না-কেন 
কোথাও না কোথাও ত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক । এ ধরনের ত্রুটি থেকে আমলকে পরিচ্ছন্ন করার জন্য ইবাদতের পর ইস্তি 
গফার (কৃত অন্যায় থেকে ক্ষমা প্রার্থনা) করার নির্দেশ রয়েছে। পবিত্র কুরআনে হজের কর্মধারা উল্লেখপূর্বক এরশাদ হয়েছে: 

255:5%1 51115255150 ০৪ ও ta pi 
অতঃপর তোমরা তাওয়াফের জন্যে দ্রুত গতিতে সেখান থেকে ফিরে আস, যেখান থেকে সবাই ফিরে । আর আল্লাহর 
কাছে মাগফিরাত কামনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাকারী, করুণাময় ।* এমনকী স্বয়ং রাসূল (ৰ) ফরজ সালাত শেষ করে 
তিনবার আল্লাহ কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন ও বলতেন- আস্তাগফিরুল্লাহ। 

৭. অধিক পরিমাণে নেক আমল করা: কারণ নেক আমল একটি বৃক্ষের ন্যায় যার গোড়ায় পানি সেচ দেয়া জরুরি যাতে 
তা বৃদ্ধি পেয়ে ফল দেয়। কোন একটি নেক আমল কবুল হওয়ার আলমত হল অনুরূপ নেক আমলের ধারাবাহিকতা চালিয়ে 
যাওয়ার আগ্রহ ও উদ্যোগ সৃষ্টি হওয়া । কেননা একটি নেক আমল অন্য আরেকটির দিকে টেনে নেয়। 

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলের নেক আমল সমূহ কবুল করুক। 





* _ সুরা মুমিনুন : ৬০ 
২- সূরা বাকারা : ১২৭ 
* - সূরা বাকারা : ১৯৯ 











কাকি 025৬1 050058৫4৪55 ৫ 5০ ৫5০ 
(১) হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন, 
তবে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ব ৷” 
YAP GN SII FNS 5805 Sel Ce ০৪5 SG 3095 JH LG -Y 
(২) হে আমার প্রতিপালক! আপনি ক্ষমা করুন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং যারা মুমিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ 
করে তাদেরকে এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে, আর জালিমদের শুধু ধ্বংসই বৃদ্ধি করুন।* 
{ENP LULA LH SRLS GUIS 455 ত্£ ৯ 9৩ এও এ এ LG DINE জল Lj + 
(৩) হে আমার প্রতিপালক! আমাকে নামাজ কায়েমকারী করুন এবং আমার বংশধরদের মধ্য হতেও; হে আমাদের 
প্রতিপালক! আমার দোয়া কবুল কর। (৪০) হে আমার প্রতিপালক! যেদিন হিসাব হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতা- 
মাতাকে এবং মু‘মিনদেরকে ক্ষমা করুন ৷ (৪১)" 
০৯ pall FE B55 ১৫ BLE হট 2৭ এ ৩১ IT এ এও KATY SELL SLI EL গু ৩০7৫ 
ENP SESH GEN; 
(৪) হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞান দান করুন এবং সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আমাকে মিলিয়ে দিন (৮৩) আমাকে 
পরবর্তীদের মধ্যে যশস্বী (বিখ্যাত) করুন। (৮৪) এবং আমাকে সুখময় জান্নাতের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন! (৮৫) এবং 
আমাকে লাঞ্চিত করবেন না পুনরুথথান দিবসে । (৮৭) 
৫৯ 5৮201 is EF 8005 OSG ৫৫০4 55 
(৫) হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তো আপনারই উপর নির্ভর করছি, আপনারই অভীমুখী হয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন তো 
আপনারই নিকট । (8) 
০৯ SS এ) এ 4৫ ৫5 CT 8G 12% ০20 Es UE (7২ 
(৬) হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে কাফেরদের পীড়নের পাত্র করবেন না, হে আমাদের প্রতিপালক! 
আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন! আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় ৷" 
YAP LB UAE LY ০০ ১৮ JG EYP GAL ID KY OP ৬১০০৪ ০০-% 
(৭) হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন। (২৫) এবং আমার কর্ম সহজ করে দিন। (২৬) আমার জিহ্বার 
জড়তা দূর করে দিন। (২৭) যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। (২৮) 
কতা (১৯৩ ESE ৫৮০ ও SHC CSA 
(৮) হে আমার প্রভূ! আপনি যা অবতীর্ণ করেছেন, আমরা তা বিশ্বাস করি এবং আমরা রাসূলের অনুসরণ করছি; অতএব 
সাক্ষীগণের সাথে আমাদেরকে লিপিবদ্ধ করুন |” 
EMG ০9৫19 DEG ডি ₹/৩৯ lA এ ০৭ 





- আরাফ ২৩ 

নূহ : ২৮ 

ইব্রাহীম : ৪০-৪১ 
-শুআ‘রা : ৮৩-৮৭ 
-মুমতাহিনা : ৪ 
-মুমতাহনা : ৫ 

- ত্বা-হা : ২৫-২৭ 
-আল-ইমরান : ৫৩ 
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হজ, উমরা ও যিয়ারত গাইড ৮৫ 


(৯) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এই জালিমদের লক্ষ্যস্থল বানাবেন না। (৮৫) আমাদেরকে তোমার নিজ 
রহমতে এই কাফেরদের (কবল) হতে মুক্তি দিন৷" 
ক ৫9৯ 0১৮03845655 ও ওত UA GS BUA (৮১ এ 5৪1 ৫5-) 
(১০) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্যে আমাদের অপরাধ ও আমাদের অপচয়সমূহ ক্ষমা করুন ও আমাদের 
চরণসমূহ সুদৃঢ় করুন এবং অবিশ্বাসীদের উপর আমাদেরকে সাহায্য করুন।১ 
NAY তাগো পু EG SIG 29126) 
(১১) হে আমার প্রতিপালক! ক্ষমা কর ও দয়া কর, তুমিই তো সর্বশ্রে “দয়ালু । (১১৮) 
রা, ৯১৫ 5155 G5 Ecc i gs EL ৯18 5 - NY 


পা 


(১২) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আখেরাতে কল্যাণ দাও EE EEE 
পির 


রিং Spd fais 6) (৩7187647506 ০ 
(১৩) হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি তবে তুমি আমাদেরকে পাকড়াও করনা । হে 
আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তীগণের যেমন গুরু-দায়িত্‌ অর্পণ করেছিলে আমাদের উপর তেমন গুরু-দায়িত্‌ অর্পণ 
করনা । হে আমাদের প্রতিপালক! এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ করো না যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই । আমাদের 
পাপ মোচন কর, আমাদেরকে ক্ষমা কর, আমাদের প্রতি দয়া কর, তুমিই আমাদের অভিভাবক । সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের 
বিরুদ্ধে আমাদেরকে জয়যুক্ত কর ৷ 
{AY LUG BES এত ৩ (52 এ (১ 71৫ 
(১৪) হে আমাদের প্রতিপালক! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্য লঙ্ঘন প্রবণ করো না এবং 
তোমার নিকট হতে আমাদেরকে করুণা দাও, নিশ্চয় তুমি মহাদাতা । [সুরা-আল-ইমরান: ৮] 
17815915852 ৬৪৩৪ ত্বং০৯ 15 HE 045 IE HE EE SEG - No 
(১৫) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি বিদূরিত কর, এর শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ,(৬৫) 
নিশ্চয় উহা অস্থায়ী ও স্থায়ী আবাস হিসাবে নিকৃষ্ট । (৬৬) [সূরা-ফুরকান] 
8৯০] এ) 00 এপ £6 8৫ 219) এত 5) 
(১৬) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান কর যারা হবে আমাদের জন্য নয়ন 
প্রীতিকর এবং আমাদেরকে কর মু্তাকিদের জন্য অনুসরণযোগ্য। [ সূরা-ফুরকান:৭8] 
রা, ৯5555554000 ALINE CB BS KEYG SOL Uc ০912295৫8৮1 ৫371৮ 
(১৭) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে 
আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রাখো না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো দয়ার্্, পরম দয়ালু । [সুরা-হাশর: ১০] 
৯ Sit ELD HG TS ৫7৭ 
(১৮) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান কর এবং আমাদেরকে ক্ষমা কর, নিশ্চয় তুমি সর্ব বিষয়ে 
সর্বশক্তিমান ৷* 
4৯ 0 NE G5 3 356 E65৭ 


(১৯) তির TO রর RG EET ES PENS 
আজাব হতে রক্ষা কর ।* 





-ইউনুস : ৮৬ 
-আল-ইমরান : ১৪৭ 
১১৮ 

: ২০১ 

-ব : ২৮৬ 
a :৮ 
-আল-ইমরান : ১৬ 
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৮৬ হজ, উমরা ও যিয়ারত গাইড 


ক্কা০৯ (6০8 2৬5 EG এ 1 ০০০57 
(২০) হে আমার প্রতিপালক! এ-নগরীকে নিরাপদ কর এবং আমাকে ও আমার পুত্রগণকে প্রতিমা পূজা হতে দূরে রাখ ৷ 
{Evy 00120 Als এক ৫০ 
(২১) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সঙ্গী করবেন না 
কতই লু ১১১2] 45585 LSS LE AND এজি ৪০ 
(২২) আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট,তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই, আমি তারই উপর নির্ভর করি এবং তিনি মহা 
আরশের অধিপতি ৷* 





১ সুরা-ইব্বাহীম : ৩৫ 
২ সুরা আরাফ : ৪৭ 
* সূরা- তাওবা : ১২৯ 


৮৭ 


হাদিসের নির্বাচিত দোয়া 


41 ২৫1৮৮০৫১565 টিকা হেত রি ৪৫০ ০224 21 3 BAB tit 2455০ ০০৫1 2 ৭ টিটি 
১০1 TEES এসি SLT LTE ১5০] ০৪৩2] ৯৮০ cd বিশ BEL SE BL AE ৫০0৬5 লা ৮৪ ৫৪77 


০2] MUG নি 0০52 MUG এন Cx HG 800 ১ এ MUG 05219 54501 9 এ লু এ 5949 
2 এ) ৫ এ BIG 25 265 45 ts SY এ 85503 4৬2 এ শি হি HUG 3h এ NSH এও গজ এ 
৩৪১82 473 ০991 
(১) হে আল্লাহ, দৃষ্টির অন্তরালবর্তী ও দৃষ্টিগ্রাহ্য সকল বিষয়ে যেন তোমাকে ভয় করতে পারি হে আল্লাহ, যদি জীবন 
আমার জন্য কল্যাণকর হয়, তাহলে আমাকে জীবিত রাখ, আর যদি মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর হয় তাহলে আমাকে মৃত্যু 
দান কর। সেই তাওফিক প্রার্থনা করি। আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি সত্য কথা বলার তাওফিক, খুশি ও ক্রোধ উভয় 
অবস্থাতেই । আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি মিতব্যয়িতার, সচ্ছল-অসচ্ছল উভয়াবস্থায় । প্রার্থনা করি এমন নেয়ামত যা শেষ 
হবার নয়। প্রার্থনা করি যা চক্ষু জুড়াবে অনিঃশেষভাবে। আমি তোমার নিকট চাই তকদিরের প্রতি সন্তুষ্টি । আমি তোমার 
নিকট চাই মৃত্যুর পর সুখময় জীবন। আমি তোমার নিকট কামনা করি তোমাকে দেখার তৃপ্তি, আমি কামনা করি তোমার 
সহিত সাক্ষাৎ লাভের আগ্রহ-ব্যাকুলতা যা লাভ করলে আমাকে স্পর্শ করবে না কোন অনিষ্ট, আর আমাকে সম্মুখীন হতে হবে 
না এমন কোন ফেতনার যা আমাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে । হে আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে ঈমানের অলংকার দ্বারা বিভূষিত কর 
আর আমাদেরকে বানাও পথ প্রদর্শক ও হেদায়েতের পথিক ৷ 
৫5 5255 HELA LLG ৩ 2 05 4০ ১৮ বিএ ও 4১০5৪ BAG খু এডি এ এর? কত YB 35 পলা 
এত) 2৭ 5565৫ 
(২) হে আল্লাহ, তুমি আমার প্রভু তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ আর আমি হচ্ছি তোমার বান্দা 
এবং আমি আমার সাধ্য-মত তোমার প্রতিশ্র্ঘতিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ রয়েছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট হতে তোমার আশ্রয় 
ভিক্ষা করি। আমার প্রতি তোমার নিয়ামতের স্বীকৃতি প্রদান করছি, আর আমি আমার গুনাহ-খাতা স্বীকার করছি। অতএব 
তুমি আমাকে মাফ করে দাও নিশ্চয়ই তুমি ভিন্ন আর কেউ গুনাহ মার্জনাকারী নেই ।৯ 
Be HE সএলসি কচি ডিন ffl সএএসি এটি DS তি 
(৩) হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি পদস্থলন অথবা পদস্থলিত হওয়া থেকে। পথ হারিয়ে ফেলা 
অথবা অন্য কর্তৃক পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে । কারও উপর জুলুম করা থেকে অথবা কারো নির্যাতিত হওয়া থেকে । কারও সাথে 
মূর্খতা-পূর্ণ আচরণ করা থেকে অথবা অন্যের মূর্খতা-জনিত আচরণে আক্রান্ত হওয়া থেকে ।* 


z AEH 


SEE IGG St. bls Uf 3 220৫ 

(8) হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট উপকারী বিদ্যা, গ্রহণযোগ্য আমল এবং পবিত্র জীবিকা প্রার্থনা করি ।* 
১০৩০৫5৪৩4০৫ bef Alo 

(৫) হে আল্লাহ! তোমার জিকির, তোমার শুকরিয়া জ্ঞাপন করার এবং তোমার ইবাদত সঠিক ও সুন্দরভ 

করার কাজে আমাকে সহায়তা কর ।€ তোমার ইবাদ 

15 45০৫ ৫৮4৭ ELL BEY দে সি গড 05555 LLNS SVL ও SY EG আআ বুথ, 
(৬) আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মা'বুদ নেই। তিনি এক তীর কোন শরিক নেই। রাজত্ব তারই এবং প্রশংসা 

মাত্রই তার। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান । হে আল্লাহ! তুমি যা প্রদান কর তা বাধা দেয়ার কেহই নেই, আর তুমি যা 





* নাসায়ি : ৫৪/৩ 

২ বোখারি : ৫৮৩১ 
* নাসায়ি : ৫৩৯১ 

* ইবনে মাজা : ৯১৫ 
* হাকিম : ৪৯৯/১ 
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দেবে না তা দেয়ার মত কেহ নেই। তোমার গজব হতে কোন বিত্তশালী বা পদমর্যাদার অধিকারীকে তার ধন-সম্পদ বা 
পদমর্যাদা রক্ষা করতে পারে না৷ 
LANE bs DS AG GUNES 55১১১৮5০255 ৫159 9 82555 tp DEG ls DSA BLY 
(৭) হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাচ্ছি কৃপণতা থেকে এবং আশ্রয় চাচ্ছি কাপুরুষতা থেকে । আর আশ্রয় চাচ্ছি বার্ধক্যের 
চরম পর্যায় থেকে । দুনিয়ার ফিতনা-ফাসাদ ও কবরের আজাব হতে ৷* 


১০ 


তা 2 ও BS ENG 505 58554 556 ETN ৩৮ VEAL Ob EE এ 
(৮) হে আল্লাহ, আমি আমার নিজের উপর অনেক বেশি জুলুম করেছি আর তুমি ছাড়া গুনাহ্‌সমূহ কেহই মাফ করতে 
পারে না। সুতরাং তুমি তোমার নিজ গুনে মার্জনা করে দাও এবং আমার প্রতি তুমি রহম কর। তুমি তো মার্জনাকারী ও 
দয়ালু ।* 
555৩৭0৪49৮৮ MESS GE ভর TM A ES cf RS YI SHG HSI pA 05৩83১5৮07৭ 
EG এ 85 525 LEN চা 90 EEN DE ৮৩ LEN le ১০:১৪ 1280 US 45 
(৯) হে আল্লাহ! আমার অন্তরে তাকওয়া প্রদান কর, তাকে পবিত্র কর। তুমি তার উত্তম পবিত্রকারী, তার অভিভাবক ও 
মনিব ।* 
55505 ১9 45555 TAM INT MAG GEG ৬৪ ও LG Sid HU পা IG Gr ও Gd এড 
লে ১৪401 ১5০5০১৪৪558 ৮৪5 এ] ৬৪৩ ও ১৪ Bl ৬০ ৫৩ ৮০৮০ BUI 
(১০) হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তা কামনা করছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট 
আমার দ্বীন ও দুনিয়া, পরিবার ও সম্পদ বিষয়ে ক্ষমা ও নিরাপত্তা কামনা করছি। হে আল্লাহ! তুমি গোপন ব্যাপারগুলো 
আচ্ছাদিত করে রাখো । ভয়-ভীতি থেকে আমাকে নিরাপত্তা দাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে নিরাপদে রাখ, আমার সম্মুখের 
বিপদ হতে, পশ্চাতের বিপদ হতে, ডানের বিপদ হতে, বামের বিপদ হতে আর উ্ধ্ব দেশের গজব হতে । তোমার মহত্বের 
দোহাই দিয়ে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার নিম্নদেশ হতে আগত বিপদে আকস্মিক মৃত্যু হতে ।€ 
5 EEG ৫44 BF LN 95901 ০2070 40900 SAG LENE IG CB ও 855 90 EY LE (40711 
:5৪৯৪৭০ এ 2৩০৬৪ 
(১১) হে আল্লাহ! তুমি ঈমানকে আমাদের নিকট সুপ্রিয় করে দাও, এবং তা আমাদের অন্তরে সুশোভিত করে দাও। 
কুফর, অবাধ্যতা ও পাপাচারকে আমাদের অন্তরে ঘৃণিত করে দাও, আর আমাদেরকে হেদায়েত প্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত করে নাও। 
হে আল্লাহ! আমাদেরকে মুসলমান হিসেবে মৃত্যু দাও। আমাদের মুসলমান হিসেবে বাঁচিয়ে রাখ । লাঞ্ছিত ও বিপর্যস্ত না করে 
আমাদেরকে সৎকর্মশীলদের সাথে সম্পৃক্ত কর ৷" 
এসি] ব৭ হর ০5০০9 RE BIL ৬৪ 5598০5৩5৫40) 
(১২) হে আল্লাহ! তোমারই রহমতের আকাজ্ষী আমি । সুতরাং এক পলের জন্যও তুমি আমাকে আমার নিজের আমার 
নিজের উপর ছেড়ে দিয়ো না। তুমি আমার সমস্ত বিষয় সুন্দর করে দাও । তুমি ভিন্ন প্রকৃত কোন মাবুদ নেই।" 


০. 


উন ০৯১ 4০৪১৭ 455 ALI 4০৯ মা] থ৭ পলা FAN 2০৭ Lh TY y- 
(১৩) আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন মা'বুদ নেই, যিনি সহনশীল, মহীয়ান। আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন মাবুদ নেই, যিনি 
সুমহান আরশের প্রতিপালক ৷ আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন মাবুদ নেই। তিনি আকাশমগুলীর প্রতিপালক, জমিনের প্রতিপালক 
এবং সুমহান আরশের প্রতিপালক ৷” 
০০৪6 59 এডি BLN এডি ৩5 45 TA Gall EMG BE DI চি তথা এবি 2৩ ৫৫ এড dS এ 211 


28201 ০০ sf Pls 








বোখারি : ৭৯৯ 
বোখারি : ৫৮৮৮ 
বোখারি : ৫৮৫১ 
মুসলিম : ২০৮৮/৪ 
আবু দাউদ : ৪৪১২ 
আহমদ : ১৪৯৪৫ 
আবু দাউদ : ৪৪২৬ 
আহমদ : ৩২৮৬ 
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(১৪) হে আল্লাহ! তুমিই প্রথম, তোমার পূর্বে কিছু নেই। তুমিই সর্বশেষ, তোমার পরে কিছু নেই। তুমি প্রকাশ্য, তোমার 
উপরে কিছুই নেই। তুমি অপ্রকাশ্য, তোমার চেয়ে নিকটবর্তী কিছুই নেই; তুমি আমার খণ পরিশোধ করে দাও, আমাকে 
দারিদ্র্যমুক্ত করে সম্পদশালী বানাও ।১ 
১০ LG এডি bed 3 ০৯১৭3 51920 LE এ ও এড ক 0 ৮৯১৭3 510০০ 3% ওঁ Ld এ 28৮75 
(53 SE LS ES ৭ BLING BE ১00 BE 8870 ৭৮ 385 GL 92555 ০87 এটিও এ এ পি LAG ০৯১ ভাজ 
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৯ 
(১৫) হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্য। তুমি আকাশমণ্লী-পৃথিবী ও এর মধ্যকার সকল কিছুর নূর। সমস্ত 
ংসা তোমার জন্যই। তুমি আকাশমগুলী-পৃথিবী ও এর মধ্যকার সকল কিছুর রক্ষক। সকল প্রশংসা তোমার, তুমি 
আকাশমগুলী-পৃথিবী ও এর মধ্যকার সকল কিছুর প্রতিপালক । তুমি সত্য, তোমার প্রতিশ্রুতি সত্য। তোমার বাণী সত্য। 
তোমার দর্শন লাভ সত্য । জান্নাত সত্য। জাহান্নাম সত্য । নবিগণ সত্য । মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য । 
কেয়ামত সত্য ।২ 
৩১০৪ 25 BG LAL ৩৫৫ 4৫৬ DG LAGE 48০ কি ৩19 LEG এট কি 485 Ll এ এঘ্্িও 
এমি] থ৭ ALG; 
(১৬) হে আল্লাহ! তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করলাম । তোমার উপর ভরসা করলাম । তোমার প্রতি ঈমান আনলাম । 
তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম । তোমাকে কেন্দ্র করে বিবাদে লিপ্ত হলাম । তোমার নিকট বিচার ফয়সালা সোপর্দ করলাম । 
অতঃপর আমাকে ক্ষমা কর, যা আগে করেছি এবং যা পরে করব, যা প্রকাশ্যে করেছি এবং যা গোপনে করেছি। তুমিই আমার 
মাবুদ । তুমি ব্যতীত সত্যিকার কোন মাবুদ নেই ৷" 
Boe ১৫০৮৪ ০৪৪ ০এএ০ ১০9০ SN WW 
(১৭) হে আল্লাহ! তুমি তোমার হারাম বস্তু হতে বাচিয়ে তোমার হালাল বস্তু দিয়ে আমার প্রয়োজন মিটিয়ে দাও। এবং 
তোমার অনুগ্রহ দ্বারা সমৃদ্ধ করে তুমি ভিন্ন অন্য সবার থেকে আমাকে অমুখাপেক্ষী করে দাও । 
EG Ed £5 02555559400 26 55 55255 এ 5405 52 DEG CE NE te DS 2075 
(১৮) হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি জাহান্নামের আজাব হতে, কবরের আজাব হতে, মসিহ দজ্জালের ফিতনা 
হতে এবং জীবন মৃত্যুর ফেনা হতে ।? 
SANE হা 5 এ এ ভা এ থা অথি! ধু ৭ ও এও এ ডিএ ৪71৭ 
(১৯) হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, আমি সাক্ষ্য দিই যে- তুমিই আল্লাহ। তুমি ব্যতীত কোনো ইলাহ 
নেই। তুমি একক অদ্বিতীয় । সকল কিছুই যার মুখাপেক্ষী । যিনি জন্ম দেন নাই এবং জন্ম নেন নাই এবং যার সমকক্ষ কেউ 
নেই।* 
4০912555580 405 025 55৮০ 5৮5৩ 55901 4 554 SS) না 
(২০) হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি বিপদের কষ্ট, নিয়তির অমঙ্গল, দুর্ভাগ্যের স্পর্শ ও বিপদে শক্রর উপহাস 
হতে ৷" 
SEY 23 GEN GEN 025 ১ 9 285 
(২১) হে আল্লাহ! আমি সকল বিরোধ, মুনাফেকি এবং বদ চরিত্র হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি ।” 
EAE ০25 EGG বি 83 ও 54 এপ (তা 
(২২) হে আল্লাহ! আমার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দাও ছোট গুনাহ, বড় গুনাহ, প্রকাশ্য ও গোপন গুনাহ, আগের গুনাহ, 
পরের গুনাহ ৷” 





* মুসলিম : ৪৮৮৮ 
২ বোখারি : ৫৮৪২ 
* বোখারি : ৫৮৪৩ 
তিরমিজি : ৩৪৮৬ 
মুসলিম : ৯৩০ 
তিরমিজি : ৩৩৯৭ 
বোখারি : ৫৮৭১ 
বোখারি : ৫৩৭৬ 
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LE ৪৪৪৫৭ এক এট এ 510 ELH ES DT BUG সি ১৪ ৫55 ESI LAG BEG EIS LAS VAL YY 
(২৩) হে আল্লাহ! তুমি যাদেরকে হেদায়েত করেছ, আমাকে তাদের অন্তর্ভূক্ত কর। তুমি যাদেরকে নিরাপদ রেখেছ আমাকে 
তাদের দলভুক্ত কর। তুমি যাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছ, আমাকে তাদের দলভুক্ত করো । তুমি আমাকে যা দিয়েছ তাতে 
বরকত দাও । তুমি যে অমঙ্গল নির্দিষ্ট করেছ তা হতে আমাকে রক্ষা করো । কারণ তুমিই তো ভাগ্য নির্ধারণ কর। তোমার উপরে 
তো কেউ ভাগ্য নির্ধারণ করার নেই। তুমি যার অভিভাবকত্ গ্রহণ করেছ, সে কোন দিন অপমানিত হবে না এবং তুমি যার সাথে 
শত্ৰুতা করেছ, সে কখনো সম্মানিত হতে পারে না। হে আমাদের প্রভু! তুমি বরকতপূর্ণ ও সুমহান।২ 
4০704 55 LG এ ৩৫১৩ LAS এ LAGE Bs Lf 805 LST এপ এন 4৪ ক আরা 
IIS ০৪ এ 5৪259 EG Le 
(২৪) হে আল্লাহ! তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করলাম । তোমার প্রতি ঈমান আনলাম । তোমার উপর ভরসা করলাম। 
তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম। তোমার উদ্দেশ্যে বিবাদে লিপ্ত হলাম । তোমার নিকট বিচার ফয়সালার ভার সোপর্দ 
করলাম । অতঃপর তুমি আমাকে ক্ষমা কর, যা আগে করেছি ও পরে করব, যা প্রকাশ্যে করেছি ও যা গোপনে করেছি। এবং 
যে বিষয়ে আমার থেকেও তুমি অধিক অবহিত আছ। তুমিই আমার মাবুদ । তুমি ব্যতীত প্রকৃত কোন মা'বুদ নেই।* 
IS SES LPG TS এল IPS 5108 ৩৪০ ১20 ০158 GHA 23 ০158 GLA BG 5158 LBS 5158 BB ও ০7 78075 
ওজু 0 01750175555108 লি ০55০1085505 LS 
(২৫) হে আল্লাহ! তুমি আমার অন্তর আলোকময় কর। আমার কর্ণ আলোকময় কর। আমার চোখ জ্যোতির্ময় কর। 
আমার সম্মুখ আলোকময় কর। আমার পশ্চাৎ আলোকময় কর। আমার ডানে, আমার বামে, আমার সামনে, আমার পিছনে 
জ্যোতি ছড়িয়ে দাও । আমার নূরকে তুমি বৃহদাকার করে দাও । হে বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক |” 
ETI SIE IMAG SEB ৬ পু ASN এও 
(২৬) হে আল্লাহ! তোমারই রহমতের আকাজী আমি, সুতরাং তুমি এক পলক পরিমাণ সময়ের জন্যও আমাকে আমার 
নিজের উপর ছেড়ে দিয়ো না। তুমি আমার সমস্ত বিষয় সুন্দর করে দাও । তুমি ভিন্ন প্রকৃত কোন মাবুদ নেই।? 


% ৫০ 
পু soc 2 ৫5 
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(২৭) হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দা, তোমারই এক বান্দার পুত্র আর তোমার এক বান্দির পুত্র । আমার ভাগ্য তোমারই 
হাতে। আমার উপর তোমার নির্দেশ কার্ষকর। আমার প্রতি তোমার ফয়সালা ইনসাফপূর্ণ। আমি সেই সমস্ত নামের 
প্রত্যেকটির বদৌলতে, যে নাম তুমি নিজের জন্য নিজে রেখেছ, অথবা তোমার যে নাম তুমি তোমার কিতাবে নাজিল করেছ, 
অথবা তোমার সৃষ্ট জীবের মধ্যে কাউকে যে নাম শিখিয়েছ, অথবা স্বীয় ইলমের ভাণ্ডারে নিজের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছ, 
তোমার নিকট এই কাতর প্রার্থনা জানাই-তুমি কুরআন মাজিদকে আমার হৃদয়ের প্রশান্তি, আমার বক্ষের জ্যোতি, আমার চিন্ত 
1-ভাবনার অপসারণকারী এবং উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার বিদূরণকারীতে পরিণত কর।* 

৪৬১০ ৪ LEAL CYA 

(২৮) হে অন্তর সমূহের পরিবর্তনকারী! তোমার দ্বীনের উপর আমার অন্তরকে অবিচল রাখ ৷" 
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(২৯) হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কল্যাণময় সকল বিষয় কামনা করি, কল্যাণের আগত ও অনাগত বিষয়গুলো; যা 
আমি জানতে পেরেছি এবং যা আমি জানতে পারিনি। আর আমি তোমার আশ্রয় কামনা করছি সকল প্রকার অনিষ্ট হতে, 
অনিষ্টের আগত ও অনাগত সকল বিষয় হতে, যা আমি জানতে পেরেছি এবং যা আমি জানতে পারিনি ।” 





১ মুসলিম : ৭৪৫ 


২ তিরমিজি : ৪২৬ 

* বোখারি : ৫৮৪২ 
মুসলিম : ১২৭৯ 
আবু দাউদ : ৪৪২৬ 
আহমদ : ৩৫২৮ 
তিরমিজি : ৩৪৪৪ 

৮ ইবনে মাজা : ৩৮৩৬ 








৪ 
৫ 
৬ 
৭ 


হজ, উমরা ও যিয়ারত গাইড ৯১ 
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(৩০) হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় কামনা করছি অসার জ্ঞান হতে, অশ্রুত দো'আ হতে, এবং এমন প্রবৃত্তি হতে যা 
পরিতৃপ্ত হয় না, এমন অন্তর হতে যা বিগলিত হয় না।” 
5১019 9284 ০০৭9 BEN ARE SE or) 
(৩১) হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সকল ঘৃণিত স্বভাব, অবাঞ্ছিত আচরণ, কুপ্রবৃত্তির তাড়না ও রোগ-ব্যাধি হতে দূরে রাখ ।২ 
55 ৬6540550979 5200 এও এত 
(৩২) হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে হেদায়েত, তাকওয়া, চারিত্রিক পবিত্রতা, সম্পদের প্রাচুর্য এবং সে কাজ করার 
সামর্থ্য কামনা করি যা তুমি পছন্দ কর ও যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও ৷* 
15০৮ YG GEG 2৭5 de YL 9৯৮5 ৭05 80 লতা lorry 
(৩৩) হে আল্লাহ! আমাকে ইসলাম সহকারে দাড়ানো অবস্থায় এবং বসা অবস্থায় তথা সর্বাবস্থায় হেফাজত কর। আমার 
ক্ষেত্রে আমার কোন শত্রু, আমার কোন নিন্দুক বা হিংসুক খুশি হয়ে উপহাস করতে পারে এমন কোন কাজ করনা 8 
03225825৭০2 SHG BA BIE IS 5 এলি 
(৩৪) হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কামনা করছি সেসব কল্যাণ ও মঙ্গল যার ভাণ্ডার তোমার হাতে । আর তোমার 
কাছে আশ্রয় কামনা করছি সেসব অনিষ্ট ও ক্ষতি হতে, যার ভাণ্ডারও তোমার হাতে । 
lis G5 ELL EN 5 8 Gill ও ০৪075 
(৩৫) হে আমাদের রব! তুমি আমাদিগকে দুনিয়া ও আখেরাতে মঙ্গল দান কর। আর জাহান্নামের শাস্তি হতে আমাদের 
রক্ষা কর । 





* মুসলিম : ৪৮৯৯ 


২ তিরমিজি : ৩৫১৫ 

* মুসলিম : ৪৮৯৮ 

* সহিহ জামেউস সগীর : ১২৬০ 
৫ বোখারি : ১৬৩/৭ 





